কবি নীরেন্্র হাজরা সন্মাননা সংখ্যা 
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সম্দ|দকীয়" Eo 


ডক্টর ন’রেন্দ; হাজরা তাঁর জবনবস্তের ষাট বৎসর পূ 
করে সণ্প্রাত তাঁর কম'জণবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ৷ তাঁর 
এই কম“জগবন বৌঁচত্লেয উদ্ভাসিত, গৌরবে সমুঞ্জবল, কাীঁতিতে 
মহ'য়ান, সফলতাস দগ্ধ | সংদগঘ' {শক্ষক জীবন অনেক 
কণঁতমান হাঠের কাছে তান অনজ্রান্ত আলোর দিশা) ৷ 


আজ থেকে 1 হন দশকেরও আগে তাঁকে কেন্দ্র করেই অ৷ব”তত 
হয়েছে আমাদের সাংস্কীতিক উজ্জগবন । রদ বৈশাখের প্রতপ্ত 
প্রহরে মপ্াদনে গান যবে বধ করে পাঁখ' তখন শহচাপুখ 
পাঁরশীলিত রবধন্দ্রবন্দনার আয়োজন আমাদের কিশোর মনে যে 
রোমাণত আবেশের ?শহরণ জাগিয়ে তুলেছিল তা ছিল তাঁরই 
প্রবত'না । আর আজও তাঁর আবাসস্হল কুঁমরমোড়ার আলোহগন, 
বাতাসহগন অপাঁরসর বাসাবাড়পাঁটিকে একাটি স।রদ্বত মাঁন্দর বললে 
ভুল হবে না। তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছে “উদয়নারায়ণপএর 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি পারষদ 1 


‘মেল৷’ পাঁগুকার জ্ঙ্মলগ্ে তানি শুধু এর অন্যতম প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক মাত নন । জন্ম থেকে লালন ও বর্ধনের পনাষ্ট ও 
সৌন্দর্য সম্পাদনের সব দায়িত্ব প্ৰধানত 1তানই গ্রহণ করেছেন। 
সেই মেলা পান্রকার নবম বষে'র সংখ্যাঁট ‘নগরেন্দ: হাজরা সংবর্ধনা 
সংখ্যা” রুপে প্রকাশিত হল। এই পাত্রকার স্হায়ী দুই সম্পাদক 
শ্রী বুদ্ধদেব মণ্ডল এবং এরাজ আলি খাঁ কেবল এই সংখ্যাটির 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্ৰহণ করার ভর আমার উপর অর্পণ করেছেন ৷ 
সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টায় নিঞ্জেকে বুস্ত করতে পেরে 
পরম কৃতার্থ বোধ করাছ । 


শিশির আঅধিকাৱী 





উদয়নারায়ণপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের সভ্যবৃন্দের কয়েকজন ৷ বাঁদিক থেকে 
বসে শিশির অধিকারী, কবি নীরেন্দু হাজরা, ফণিভুষণ হাজ্জরা। পিছনে দাড়িয়ে 
স্বপন নন্দী, মহুয়া হাজরা, বুদ্ধদেব মণ্ডল, পরিক্ষিৎ কাড়ার ও শুভাশিস হাজর! 





কবির সাথে পড়্ী মগ্ুলী হাজরা, ছুইকন্যা মহুয়া ও নীলাঞ্জনা হাজরা । 


কবি ডঃ নীরেন্দু হাজরা সত্বর্ধন। সমিতি 


সভাপাঁত £ 
ডঃ সুধীর করণ 
সহ সভাপাঁত 
ডঃ শিশুতোষ সামন্ত 
শর আধকারণ 


সম্পাদক 
বুদ্ধদেব মণ্ডল 


সদস্য 
নিতাই চরণ সামস্ত 'িলণপ বস: 
স্বপন নন্দী 
পরশীক্ষৎ কাঁড়র ভোলানাথ ধাড়া 
ফাঁণভূষণ হাজরা 


পিলার = 





পত্ৰিক৷ কমিটি 


আঁতাঁথ সম্পাদক 
শাশর আঁধকারণ 


পাঁরবেশক £ 
পাতিরাম, লিটল ম্যাগাজিন স্টল ও ব্যান্তগত প্রকাশন? 
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ 


পচ 


+ সমালোচকের চোখে কাব নীরেন্দু হাজরা 


ডঃ হরপ্রসাদ মত্ত ' ডঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভঃ উক্জবল কুমার মজনমদার ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত 
ডঃ ক্ষুদরাম দাস অলোক কুমার চৌধুরী 
পশ্চিমবঙ্গ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 

য:ুগাস্তর আঁভাজৎ সেনগুপ্ত আঁনব‘ণ রায়চৌধুরগ 
হরপ্রসাদ মিত্র. প্রদীপ চন্দ্র বসু 

ডঃ সহধাময় আভায" 

অমৃত সাপ্তাহক্ষ। 

সত্যযুগ যুগান্তর 

সুবন্ধৃ মিত্ৰ শীশিয়ংআদিকারণ 

ডঃ সমরেশ মজুমদার 

ডঃ মাঁণলাল খান 'দাগন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
যুবমানস 

ডঃ শ;গ্ধসত্ব বস: সনৎ কুমার বাগচশ 6-80 


ক শুভেচ্ছা ঃ 
ডঃ সুভাষ চন্দ্র ব্যানাজশ ৪১ 


ক কাব নগরেন্দ্‌ হাজরাকে নিবেদিত কাঁবতা গুচ্ছ 


গোবিন্দ হালদার বারেন্দ্রনাথ সরকার 'দলীপ বস; 
বলরাম চক্লবত 

তপন গোম্বাম 

দগদাস মণ্ডল বাঁক্ষম চক্রবর্তী" ৪২--৪৬ 


* নারেন্দ; হাজরা ঃ সাহত্য মূল্যায়ণ, স্মাতগরণা ও 
অন্যানা প্রসঙ্গ £ 
স্বপন নন্দী 
সুধীর কুমার করণ শাশর আঁধকারখ 
তরুণ সান্যাল 
অমলেন্দু দত্ত বাসংদেব মোশেল 
ভোলানাথ ধাড়। সশাশ্ড কুমার আশ চন্দ্রদত্য চন্দ 
মহুয়া হাজরা নখলাঞ্জনা হাজরা বুদ্ধদেব মণ্ডল 
পরণীক্ষং কাঁড়ার 
ডঃ অশোক কুণ্ডু 
দেবাশিস হাজরা ডঃ শিশ;তোষ সামন্ত 
আদনবণণ রায়চৌধুরী জসদেব চক্লৱবতাঁ ৪৯--১২৬ 


* কাব নগরেন্দ? হ।জরাকে নিবোদত কাবতা গুচ্ছ $ 
আঁজত বাইর] অশোক আঁধকারণ 
কুঙ্গাবহারী গোল;ই শগীদংলাল চট্টোপাধ্যায় 
আশনতোষ দন্ত ১৩৭-১৪৫ 


মেলা/২ 


সমধলোচকেতর চোখে কবি লীল্লেন্দু.স্থাজতা। 


আবৃগহাম আনু তিক কবি 
ডঃ হরপ্রসাদ মত 


প্ৰকৃতি, প্রেম আৰ [বষ৷দময় মাধৃবের যোধই ‘ হহংল্লার মন’- 
এর স্বাধক লক্ষণণয় বিষয় । শ্রী নয়েন্দ, হাজয়া অক্কাতিদ আনু 
ভূতির প্রাত আগ্রহী ৷ ফুলের গপ্ধ, পাখ-ডাকা তোর, হেমন্তের 
{বষধ প্রহর, বাম্‌বাম, বার গান” এই সব শব্দ, গঞ্খ, দ:শ্যই তাঁর 
আভানবেশের সামগ্রী । একালের নবগম কাঁবদের মধ্যে এই বিশেষ 
নিষ্ঠার ভাবাট ক্রমেই বিরল হয়ে আপছে ৷ বোখধ'হয়, সেই কারণেই 
তাঁর এই লেখাগুলি আমার কাছে সম্ভ।বনাময় বলে মনে ছোলে। ৷ 
ভাঁৰ্যাতে তাঁর চচ আরো সম্‌গ্ধ হবে এধং তাঁর মন আরে প্রশে, 
সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বদ্ৰে ক্ষংৰ্য হতে হুল্তে ক্ৰমশঃ দৃল'ড সেই বণ্ৰ৷সে 
এবং বিদ্ময়ে {বিশিষ্ট হয়ে উঠবে-- হ। সাত্যকারের বড়ে৷ কাৰদের 


কাছেই প্রত্যাশিত । এই আমার বিশ্বাস । তার পথ প্রশন্ড হোক 
এই ফ্কামনা কর । 


ডিসেম্বর, ১৯৬৫ 
‘মহুয়ার মন’ 


মেলা/6 


আলোছায়] ও দুখ দুঃখের আনুভবে দ্ৰীবন 
ডঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাম্প্রাতিক বাংলা কবিতায় পালা বদল হতে চলেছে এমন কথা 
কেউ কেউ বলে থাকেন, তারশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় যে 
জ-মাস্তর ছল তাতে ইউরোপ্ণয় কাৰ্যকথা যথে্ট প্রভাব ছিল, সে 
প্রভাব মূলতঃ বৃষ্ধগত এবং আঁভজ্ঞতাপ্রসূত ৷ মানুষের একা 
করুণ কোমল প্রবত্তিগ্ছালকে কৃত্িম ও আবেগ ব্যাকুল বলে তা 
িত্তাপ্রধান, চেতনার উপর গাুকংত্ব দেওয়া আধুনিক ফাঁবতার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য 1 এরই প্রাতান্তয়য় মলোবিকলন তত্তবকে কেন্দ্র করে 
মানসিক বিপর্যয় ও বিকার একালের কাবাক্ষেতে প্রাধান্য বিশাৱের 
চেণ্ট্য করে ৷ এর ফলে কাঁবর। ক্বয়ংসূন্ট ছোট ছোট বৃত্তের মধ্যে 
শ্বৈচ্ছোবদ্দ' হয়ে রইলেন । বাইরে যে বশল জনতা ও বৃহৎ দেশ 
পড়ে আছে তার সঙ্গে অনেকের কোন যোগ রইল না। কঃতু 
জখবন {বচিত ও বিশাল, তাকে এড়িয়ে গিয়ে স্বগনসোধ রচনা করা 
যায় ন৷। নপরেন্দু হাজয়ার ‘যাটিতে পা রেখে সূর্যের হাত ধরে? 
কাবাগ-চছাট সেই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে । তান 
এই সংকলনাঁটকে উৎসাগিত করেছেন নজরল ও সকাশুকে, এব 
থেকে তাঁর মানসক প্রবণতা বোঝ বাবে ৷ কাঁবতা গাল জাঁটল নয়, 
কোন শব্দ-বৈভবেন্ট টদ্কার ধবাঁন তার আয়ধ নয়। যে শব্দ বহু 
বাবহারে স্বাভাবিক ও সহজ, বে চ5কছপ আমাদের প্রতিদিনের 
বোধের সঙ্গে জাঁড়ত, তিনি তারই সাহাযো আধুনিক জীবনের অপাঁর- 
সশম ক্লান্ত এবং সেই ক্লামুকে ছাড়িয়ে ওঠার শান্তকে প্রমাণ করেছেন ।। 

লগরেদ; হাজবা জণবনের আ৷শ,-আনদ ও বাল্ঠতায় 
{বিশ্বাসী । দুঃখ ও লাঞ্ুনা মানুষেরই ইতিহাসে একাটি পরাভব । 
একালের সাহতা তারই উপরে উঠতে চাচ্ছে ৷ নশরে্দহ শুধুই 
বে শ্লোগান সম্বন্ধ কবিতা লিখেছেন, তা নয়, জীবনের আলোছা।য়া 
ও স.খদ.ঃখকে গভণরভাবে অনভব করেছেন ৷ জবনেয় অর্থ যে 
শুধু ৰে’চে থাকা নয়, 1বিরোধকে দ্বকৃতি দিয়ে তার মধ্য থেকেই 


মেলা/৬ 


সত্তার আবচ্কার, এটি তার কাঁবতায় আশ্চর্য সহজ সুরে বেজে 
উঠেছে । কখনে। অক্েস্ট্টার মতো সৃরে-বেসরে ধবাঁন বাল্কার, 
ক্ষখনো বা একাঁট নিঃসঙ্গ বিষম্ত কণ্ঠের নীরব আতনাদ কিচ্তু 
পরক্ষণেই [তান আহ্বান করেছেন, 'হাতে হাত দাও সব ভয় কেটে 
‘যাবে’ এই বে পরম নিভ'রতা, এটি তাঁর কাবা-কাঁবতায় আদম 
বিশ্বাসের মতে৷ জাঁড়য়ে গেছে । তিনি ‘মধুমাসে’র রান্তম মুহ্‌তে 
দেখেছেন, পাহাড়ে পরতে কৃষ্ণচূড়ার রঙের বল । এবং তখন তান 
নজ'ন [বিষন্ন তা ত্যাগ করে পথ চলতে শুরু করেন অরণেয পৰতে 
‘নয়, মানৃষেরই সংসারের দকে। এই বাঁলণ্ঠ আশাবাদ প্রত্যয় 
তাঁর অনেকগুলি কাঁবপ্তায় একালের মানব জীবনের ?বরোধকে জয় 


ধরতে পেরেছে সেজন্য তাঁর কাঁবতা সহৃদয় পাঠক সমাজে সমাদর 
লাভ করবে । 


পাঁরচয়, কাতিক ১৩৮৫ 
‘মাটিতে পা রেখে, সুর হাত ধরে’ 


মেলা! 


আবহমান গড্ত’ৱ এই যক্জণাই অস্থিস্রের ধ্ৰুব 
ভঃ উঞ্জল কুমার মজুমদার 


স্বাধীনতার পরবতখ এই [তিরিশ বছরে রাজনীতির (বিচনা 
খেলায় আমাদের রাজনৈতিক স্বাধগনত? ছাড়া অন্য কোন স্বাধীনতা 
বে আসেনি তার প্রমাণ আজকের বিপধণ্ত উদ্দেশ্যহগন সমাজ্রব]বন্থা। 
এই বিশৃওখজার [শিকার হয়ে মানুষ সংভ'বে জীবনযাপনের ক্ষেণে 
বে জবালা-বত্রণ! সইছে_ সেই জবালা-বঞ্তণাই নীরেঃ্দ,র কাবাক 
স্ফ্‌ুরণে আপ্রস্ফ্লঙ্গ ঝরিয়েছে। যন্তরণাউদমখ কাঁবকে তাই 
বলতে শনি ঃ প্রেমের সফেন গড়ে বাথ" অনানকা, / হৃদয়-সৈকতে 
বাল ধূ ধূ রুক্ষ বগ__ / একটি কবিতা৷ লেখে মহাকাল একা / 
বুগ-যৃগাস্তর £ আমি যন্তণ৷-উদ্ম:খথ । / একটি কাণত লেখে $ 
জণবস্ত কবিতা / যৃগদাহ বৃকে শুৰলে- অক্ষয় কবিতা ॥ 
( বঙ্তণ। উন্মুখ ) 
এই কাঁবত।টিতেই দপণ্ট হয়ে উঠেছে, কব য্তণাকে নিতাসঙ্গশ 
করেই চলেছেন । কেননা তান জেলে গেছেন আবহমান সততায় এই 
যণ্ত্পাই আশত্বের ধ্রুব প্রমাণ । বিশেষ করে কাব যে-কালে তাঁর 
আভজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন সে কাল তো ক্লস্তক!ল। দহঃখ- 
ত্য'গের মধ্য দিয়েই এগে।তে হবে এতো নিশ্চিত । কিঃতু আ্চর্য 
এই, সমাজ থেকে 1বাচ্ছন হয়ে আত্মকোচ্দ্িক অভিম।নে নিজেকে 
নপরেদদহ অভিশপ্ত করে তোলেনান । তিনি জানেন, “জীবস্ত মৃত্যুর 
প্রত মালের লোভ বড়’। “অথচ সং্প্রগীতি / প্রেম, ভালো বাসা, 
মন-পৃশিমার চাঁদ / যুগে যুগে উচ্চারিত মনবতাবাদ | দয়, 
ক্বাক্ষর দীপ্ত ।” তাই তান অপেক্ষা করেন আর ভাবেন £ ফল 
পোড়ে, শিশু হরে, দগধ সুখস্মৃতি / সবচেয়ে প্রুব সত্য প্রেম প্রাণ 
প্রশাত। ( সমুখ স্বপু } 


এই ধ্রুব সত্যে আন্থা রাখা অবশ্য খুবই কাঁঠন। সং 
বুদ্ধিমান মানুষও রাজনীতির দাঝাড়েদের ছদ্যাবেশণ চালে মাত হয়ে 


মেলা/৬ 


গিয়ে নাত্কিয় দৈনিক হয়ে গড়েন । এই 1বাচন্ত রাজতে 'কনতা- 
লে।ভীদের চক্রান্তে ৱাই সাধ্যনৰ ম।ন,ষ বে দিশেহারা হয়ে পড়বেই 
তাতে আশ্চর্যের কণ আছে । ধাৰ তাই প্রশ্ন করেন £ হে ঈশ্বর, 
তুম কাঁ ক্লান্ত । তোমার আঁশ্ুত্ব ন৭লিমায়-_ / জখবস্ত সংযোগ 
[শু £ জ৭ন, অক্বেষ। নিয়ে দ্ধ, মৃত 1 

এই আভমান? প্রশুমনচ্কতাই কাৰকে মাঝে মাঝে কুণাড়র মতে৷ 
কিংবা বীজে এ মতো পারণত গ্ৰপ্নর আশার আশ্যন্ত করে, উদ্ন৭প্ত 
করে ৷ কখলো। বা বণতশ্রদ্থ করে তোলে সংসারে, অমানৃষের 
উৎপাতে দিশাহাক। কারে দেয় 3 হাজার গুয়োট এ রস্তে | মাথ। ফাটে 
4ঞ্জপাত বিদাত | ছেয়ে গেছে দেশ প্রভুভন্তে | আসলে নকল 
বণল'চোর! দে: / ভালো লাগে না, লাগে না ভালে] | সু।য়তণ্যে 
আগুন বণ / চারাঁদকে বর্ণচোরা কালে) | চুষে নেয় রামধনু 
অক্রপনা । (বণ“চোর ) 

ছন অলমতা, শব্দ প্রয়োগের সঠিক মান্তান্ঞানের অভাব, 
সাক শব্দ "দিয়ে লাইন পূরণ করার অক্ষমতা মাঝে মাঝে নশরেঞ্দুর 
কাবতায় পণড়াদায়ক ঠিকই, কিদ্তু ব্যঙ্গশবদ্তংপের কাঠিনা তার 
কবিতায় এসেছে, পয“বেক্ষণ শান্তও বথেছ্ট পরিমাণে সক্ষম হয় 
এ'দেছে ৷ ফলে কাঁবতার কান্দ অনেকটা এপিয়ে যায়_ মাঝে মাঝ 
কাঁঠন সংহত পধীস্তর পাঁরামত পর্যবেক্ষণ দ্ৰপু, জবালা-বনতণা 
কিংব। বিদ্রুপ যে তাৎপর্য দিতে সক্ষম হয়। মনে হয়, কমের 
চেতনা, ছুষ্দকোধ ও বিশেষ মৃডকে ছন্দে শ।সনে আনার ক্ষমতা 
পুরোপ্যার রপ্ত হলে কাঁবর সামাজিক চেতনা আরও তাক হয়ে 
উঠবে 1 

কত ‘মাটিতে পা রেখে সুর্যের হাত ধরে’ বইটির সংকলিত 
কবিতায় দেখ, কার অনেক সময়েই ছন্দশাসন ছেড়ে গদ্যভাঙ্গর 
আশ্রয় নিয়েছেন ৷ বোধহয় ছন্দের শাসনে যে দ্বাচ্ছন্দয বোধ 
করে__ গদ্বোর মণৃন্ততেও সে যথেষ্ট সংযত হতে শেখে ৷ লশরেঞ্দহ 
ছন্দে স্বাচ্ছন্ন্য বোধ কখনোই করোনি, ফলে গদ্যের মাান্ততেও সে 
বেশ 1*ছ টা পরিমাণ বোধের অভাব ফুটিয়ে তুলেছে । কিন্তু 


মেলা1৯ 


এক্ষেত্রেও লীরেগ্দূর সঙজ্জব ও ব্যাপক সামাজিক মন নানা স্পট 
চিককেপ নিজেকে প্রসাথত করে তার স্যান্টকর্মের অসমত 
অনেকটা পূরণ করতে পেরেছে । সেই আশ্চর্য জখবন প্রেম ও 
অক্ষুম্র সংগ্রামী মলোবৃভি এখানেও সমানভাবে সন্তিয় রয়েছে £ 
আম সমাপত, [নিঃস্ব এবং নিবোদত | তোমার সমতায় আমার 
বাবতগয় জাগতিক / সুখ দুঃখ অভাব তোমার গণগণে আচে / 
প্রবাল কিংবা পলাশ হয়ে যায় সমৃদ্ধ গভশরে | আমি বেচে উঠি, 
জেগে উঠি না-মরে, না-ঘ্যাময়ে / তুমি আছে৷ চারাঁদকে যেন 
নৈসাঁগক আনন্দা গোলাপ | ( ঘুবপগ্দ্রনাথকে 1কিছ: বলা ) 


কাবর এই দুম“র দ্বপু ও সংগ্রামী চেতনা মাঝে মাঝেই তাঁর 
কর্মের সমস্ত শোথলাকে ঢেকে দিয়ে উদ্দপপ্ত হয়ে উঠেছে ৷ লক্ষণণীয়, 
এই কাবে! কাঁবর দৃষ্টি পৃবের বইটির তুলনায় অনেক বোশ চিত 
কলিপত। বোধহয় গুচালত ছঞ্দের শাসন ছেড়ে গদযভা্গর অ'হয় 
বোশি নিয়েছেন বলে ছাঁবর দিকে দৃছ্টিকে নিবদ্ধ করতে হয়েছে 
তাঁকে । অনেক কবিতায় পর পর ছবিকে অম্ুষঙ্গে সাজানোর মধ্যে 
চিন্তার অভাব আছে, কিঃতু আলাদ)ভাবে ছবির দশীপ্ড কোলে। 
কারণেই অবহেলার যোগ্য নয় । মনে হয়, নগরেঞ্দু যাঁদ সম্গ্র 
কাঁবতার তাৎপযের 1দক থেকে ছাবগহাীলকে আগ্বিত করতে তে্টা 
করেন তাহলে তাঁর চিগুকল্পের ব্যবহার আরও বেশ উদ্ভ।ঁসত হয়ে 
উঠবে ৷ ‘কেউ কি তা জানে’ কাঁবতায় পাহাড়ে-পাথরে সংসারের 
ছোট বড় মানুষের প্রতগকাভ।স এসেছে চমৎকার । তারপরেই 
মৌমাছির হঠাৎ অন্ুধানের কোনো প্ৰদ্ডুতি নেই । আবার শেষ দু- 
লাইনে ত! লক্ষ নিয়াতর অভিশাপ বর্ষণের আশঙ্কা তৃতীয় পার 
বোমার বিমানের সঙ্গে আগ্বত হয়ে যায় সার্থক ভাবেই ॥ যাই হোক 
এই বইতে সবই যে গদ্য কবিতা তা নয়। “অনন্য হৃদয়’ ব! 
‘বে।।ধবক্ষে’র মতো সনেটে প্রমথ চৌধুরশ-সংলভ কাঠিন্যও এসেছে, 
খুব সম্ভব, কৰি ফর্মের পরাক্ষায় নিজেকে যাচাই করছেন । আনার 
লাইন কেটে দমক আনতে চেহ্টা করেছেন ‘খেলা যে খেলতে পারে'-র 


মেলা/১০ 


মতো কাঁবতায় ৷ মনে হয়, একটু ফমে'র ওপর নজর রাখলে 
নক্স: তাঁর সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলবেন, কারণ সমাজিক 
বিপর্যয়ের মধ্যে, আত্মত্যাগ ও অসহনীয় যণ্তুণ।র মধ্যে তাঁর ভালো- 
বাসর আগ, নকে বরাবরই লপরেছ্দ আনিবাঁণ রেখেছেন নিজস্ব 
ভাঙ্গতে সেখানে খেদ থাকতে পারে, কিন্তু খাদ নেই-__ আম 
উপাসক মানবের | দিনকে রাত, ঝাতকে ধন কার নিঃশেষে 


শযাড়য়ে | নিজেকে ধূপের মতো-__পাঁণিপ্রথশ শুভ আগামশ 
দিনের । 


সম৷, ১৩৮৬ 
‘আত্মার করতলে সূর্য প্রতণক্ষ। 


জেলা/১১ 


সংবেদনশীন, লচেম্তন ও বিদগ্ধ শিল্পী 
ডঃ প্রদোত সেলগহপ্ত 


তর,ণকাঁব নগরেঞ্দু হাজরার দৃ'খ।াঁন কাথ্যগ্রচ্ছ সম্প্রাত হ'তে 
এসেছে__'আত্মার করতলে সূ" প্রতক্ষা? (জিবন, ১৩৮১) এবং 
‘মাটিতে পা রেখে সংযের হাত ধরে’ (আশ্বিন, ১৩৮৪ Jt 
কাঁবতাগুলির রচনাকালগত ব্যবধান তিন বৎসর কাঁধর তমা 
উপলাব্ধর মূলে একটি ম'চব'জ তাঁর চেতনা জুড়ে সাক্তয় থেকেছে 
তা হলো সর্যতপস্যা। এই তপস্যা অপারামত বিশ্বাসে ও 
শৃদ্ধতায় কাঁবকে লক্ষ্য ও আশ্রয়ের দিকে পেশীছে দিতে চেয়েছে । 
প।ারপাশিবকের সঙ্গে ন'রেন্দু হাজরার সম্পর্ক অসচেতল লয় 
তথ।াঁপ নিসগের প্রতি দৃনিবার আকর্ষণ, বণাঢ্য রুপসচেতনতা, 
ইদদ্দঃগ্রাহয জগতের প্রত আঁত্মক 'নিবড়তার সুর সংযোজনাৰ 
ক্ষেতেও তিনি বাঙ্ময়, পাঁরপাদ্ব থেকে সমাজ জগপবন ইতিহাস ও 
ঘটনার তথাকে আভিজ্ঞতাৰর বলয়ে বিধৃত করেও, িষাদ-পাপ ও 
অধ্ধকারকে ছঃয়েও কবির কণ্ঠের উচ্চারণ রৌদ্রময়, উদ্ভাসিত এবং 
চেতনা শাশ্বত সৌরসত্যে বিশ্বাসী । দুটি কাব্যগ্রচহই কাব- 
অন্যুভূতির »ফুরণ ব্রমে॥মৃথ এবং কছুট! 1ববত‘নশল হায় 
সপন্টতা ও সংহাতিতে পাঁরপরক হতে চাইছে । স্যর অপারিহেয় 
দ।ক্ষিণ্য ও উদ্ভাসিত আলে/কসত্য নশরেন্দু হাজরার কবিতায় তাই 
লক্ষ্যস*ধানের উপায় র্‌পেই নিণসৃত হয়েছে । প্ৰেম-বচ্ছেদ-সমাজ- 
দপ‘ণে আত্ম অন,ভবের ইহকাল-পরকালের মধে। বেদনার আত 
অনুভব করতে কাঁৰ ‘মাটিতে পা রেখে সৃযের হাত ধরে? জীবনের 
মণ্টচোচচারণ করেছেন। কাব লীরেঞ্দ বলেছেন ‘যুগের পুতুল 
আম, ধুগষণ্যে নাঁড় চাঁড় হাসি’ (একটু বৃণ্টিদাও) ; যুগের উত্তাপে 
ও উত্তেজনায় তাঁর অবসন্রমন মুক্ত প্রত্যাশণ-_ 'ব্গদাহ বুৰে জবলে 
অক্ষয় সাঁবতা ৷ পথবণ তাঁর কাছে সদথেই আম্চর্য__আলবায" 
বিড়ম্বন! ও বিশৃঙ্খলার আভিজ্ঞানকে মেলে নিয়েও কব লীয়েদহ 
জীবনের আতিকতায় বিশ্বাসী 


মেলা/১২ 


"অথচ, সম্প্রীতি 

প্রেম, ভালে।বাস। মন পৃণিমার চাঁদ 

যুগে যুগে উচ্চারিত মানবগাবাদ 

দুজ্জ'য়, ম্বাক্ষরদশপ্ত ৷ ( সৃফমহথণ স্বপু ) 


“মাটিতে পা রেখে সূর্যের হাতধরে যেমন পৃথিবী 
ঘোরে --আম উদাসীন নশরোদ্ধ মত বাজার বেহালা 
{সংশ শতকের মুখে৷মুখ' দাঁড়িয়ে জীবন সে হৃদয়ে 
সাড়া দেয় লিজ্কন, লোলন, নেরুদা এবং নজরুজ ৷ 
কব নশবেণ্দ: মাটির দেহের সৌরভ হুড়িয়ে অন্তর জংড়ে 
আবার অনুভব করেছেন-_'দুধের {শিশুর মৃখ 1 অনুভুত জুড়ে 
নতুন চেতনার নবাক্কহরকে মনে মনে '*বাধখন শশুর মতো’ তান 
অনুভব করেছেন ৷ অকলুষ দ্বর্গ {হসেবে কাব িণুকেও 
অস্তলখুন করে নয়েছেন__ 
‘মনে হয়/নারগ নদ নয়|সণন্র। সুর নয়/তাঁর্থ' সব নয় 
একটি গানের কাছে/একটি [শিশ,র কাছে/একাঁট ফলের 
কাছে ।' 
সমন্ত আঁভল্প ত) এবং উপলাব্ধিকে এইভাবে দৰখানি কাব্যে 
ন'রেন্দ:ু হাঙ্গর৷ অনুভাতমণ্ডলে সাঁনাবট করেছেন_রোম।ণটিক 
হয়েও তিন সময়ের কাঁছাকছি এবং সবংশে আধ্ানস্ক কাঁব। 
মগুচৈতন্য থেকে সহজ ও স্বত্তস্ফত আলোয় ছাঁড়য়ে পড়বার 
মতোই উপযোগ ভ।ষা-অনষঙ্গ এবং লব্ধ প্রাতমা [নিমণে কাব 
সার্থক । তান সংবেদনশগল, সচেতন ও বিদগ্ধ শিল্পৰ । কাব্য- 
রাঁসকরাও এই দঃ: কাব্যপাঠে তাঁর প্রতি আস্থাশীল হবেন। গ্রচ্হ 


দহাটর মধ্দ্রন সৌকধ' এবং প্রচ্ছদপটের পাঁরশগালত র:চিবোধ 
প্রশংসনপয় । 


রুশভারতগ, ১৩৮৪৫ 
‘আত্মার করতলে সংর্ধ প্রতীক্ষা 
‘মাটিতে পা রেখে সের হাত ধরে! । 


মেলা/১৩ 


আবিচ্ছিন্রত্াবাদের কবিতা 
ভঃ ক্ষুদিরাম দাস 


কাঁবতার বইটির নাম সাংকেতিক, বিষয়-_ চলমান অবক্ষায়ত 
মুল্যের সামাজিক পারিবাঁরক পারাশ্থাতির উপর কাঁবর অ.ত্মজৈবিক 
ব্যাখ্যা) সাম্প্রতিক প্রচ্ছন্ন ধনতণ্ত, ভারতে, বিশেষে বাংলায় যে 
বাস্তব দ:বপাক ও মানসক অধসাদ ঘাঁনয়ে তুলেছে, বিচি অনভু- 
তির কাঁবতাগাল তাকে নানাভাবে [বিজ্ঞারত করে তুঙ্েছে । অথচ 
কাব সমাজ সচেতন থেকেছেন, কেবল আত্মকাম এবং 'বাচ্ছি্বতা- 
বাদ হয়ে পড়েন "নি । 

নপৱেম্দৃর কৰবিব৷লণ কখনও খজ্‌রেথার স্পঙ্ট গদ্যের সমান্ত- 
রাল, কৎনও তিষক ও মেটাফক-সমাকূল। মানসিক গঢ় 
সংঘাতকে ভাষায় কপ দিতে গিয়ে কবিকে হয়ত বা স্হভাবই 
বক্তপথ আশ্রয় করতে হয়েছে । তব; সব মিলিয়ে উদীয়মান কাবকে 
চেনার পক্ষে কোন বাধা হয় না । আর ইতশুতঃ কোন কোন চরণের 
ইমেজে জশবনানঞ্দ অথবা বিষ্ণু দে'র আমেজ পাওয়া গেল ৷ কারোর 
আত্যাশুক অনুসরণ তেমন লক্ষা করা যায় ন; ৷ কা ভাষা ও 
প্রকাশ রীতিতে দিজের পায়েই দাঁড়াতে চান, এটি তাঁর বইয়ের 
একাট সুখবর । 

নগরেজ্দুয় আগেকার লেখা কবিতা আমি পাড় নি, অথবা 
কোথাও কখনে। পড়লেও তা মনে নেই ৷ প্ৰত্যাশা কার, অদূর 
ভাবষ্যতে ছিনি মনে দাগ কাটার মতো কাঁবতা লিখতে পারবেন । 
এই প:শুকাগলিতে তারই ভূমিক। চলেছে অনুমান করে কাবকে 
উৎসাহিত কলি । 

(সপ্তাহ, ১৯৮৪ ) 
‘নদ'র চিতায় জহলছে? 


মেলা/১৪ 


আলোকস্তক্বের আশ্রালস নিয়ে লন্বপ্রয়ালের স্মারক 
অলোক কুমার চৌধৃরণী 


বাংলা কাঁবতাসংসারের অগণন অকাঁবতার ভিড়ে যে কজন 
তন্গণ কাব সৎকাবত। লেখার প্রয়াসে অনলস, কাব লণরেন্দহ হাজরা 
তাঁদের অন্যতম ৷ উচ্ছতখল শব্দ ব্যবহারের গোলোকধাধায় কাঁবতা 
প্রেমিক স্বভাবতই যখন দিশেহারা, তখন আলোকনুম্ভে্ণ আণ্বাদ 
শনিয়ে আসে সংপ্রয়াসের সম।রক লীরেন্দ্‌ হাজরার ‘মাটিতে পা 
রেখে লরি হাত ধরে? কাব্যগ্রচ্হের অন্তর্গত বেশীর ভাগ কাৰতা। 
কাঁবর আগের দহ'খানি গ্রন্থ আমার সংগ্রহে নেই, তাই কাবর 
কাঁবতার বিব তনচুকু অ।মার অধরা রয়ে গেল । সেজন।) অ৷লোচন৷ 
সীথাবদ্ধ থাকছে শুধু মাত আলে৷চ্য গ্রচহাটর ওপরই । 


কেট কোট মানুষের হাভাতে দবদেশে কাব ফোটাতে চান 
“গোলাপ নৈসগিক বেদনায় ; 1কচ্তু কাব সার্থক হন লা তাঁর 
চেণ্ডায় । কাব জেনে জান “সবই নাক সময়ের প্বায়ন্তশ৷সন’’ । 
সাধারণ ম।ন:বের যন্ত্রণা কাঁবর মনের তারে অনুরণন তোলে ৷ গক*তু 
য।রা তথাকাথত কাণডারশ সেজে বসে থাকেন, “চোখ থেকেও যায়া 
1দিনকানা’’ তারা কি জানেন “জননণ ও জন্মভূমি ক দজ্জানস 1" 
যারা জন্মসূতে জলে ভাসে তাদের জন্য এই সংসার-কুরহক্ষে তরে দ্বয়ং 
লখলকণ্ঠ শিবির-দয়ঞ্জা রক্ষ। করেন ৷ তারা সহজে মরে না, তাদের 
নিত্য “মৃতু! নিয়ে ছিনিমিনি খেল” । কাব সেজন্য বলেন “হাতে 
হাত দ৷ও, সব ভয় কেটে ঝাবে" । কাব দেখেছেন-__“'খ*কতে ধহকতে 
মৃতুপথবাত্র আঁক্সজেনের সিলি"ডার / ছঃড়ে ফেলে / হাত বাড়িয়ে 
দেয় / --“লড়তে লড়তে মাঁরয়া ছেলেটা মরতে পারে না / মৃত্যুকে 
মৃঠোয় রেখে হাত এগিয়ে দেয় । কেউ যাদ ধরে ছাত--- ”' কাৰর 
দেখা এরকম এক মানুষ প্রয়াত কি দৃগাদাস সরকার ৷ “কাব 
দৃগাদাল সরকারের অকাল প্রয়াণে” কাঁবতায় নরেদ্দু বলেন 
“তোমাদের মতো কিছু মানুষ আছে বলেই / প্রতাহ সকালে 


মেলা/১৫ 


গোলাপের মতো সণ ফোটে আসলে তুম যে ছিলে 
ময়ংর দাঁড়কাকের ভিড়ে ৷" 


“এই হাসপাতালে” একটি সুন্দর [লিরিক কাবতা। প্রয়াত 
সতা মন্ডলের রোগশবায় বসে কাঁবর ক্ষাণকের অনুভব চিরশুন- 
সতাবদ্ধ । মানুষের জ'বন যেন মহাকালের কাছ থেকে কিছ নিমেষ 
ছার । জ'বন যেন মৌসৃম বিকেল। “চোখে চোখ রাখা কথা 
অলগ'ল-__-“'ভবহ "‘--ঘণ্ট। বেজে চলে কলিং ক্লিং!হাসপ)তাল চত্বরে ৷ 


তব্‌, কাব অমৃত পিয়াস । আলোকা[ডসারখ-_ কাঁবতায় 
কাব বলেন “পিছুটান গতে“র গভীরে, | সব গছ জয় করে 
অমৃতের স্বাদ আকণ্ঠ অবধি / আমি অমৃত পয়াস । তাঁর 
সন্ধান এমন মানব, যার গর্ভে জন্ম নেবে নতুন শিশু । “দিগন্তে 
দদগন্তে নতুন শিশু জন্ম নেবে | সর্ষের গুঁরসে, এমন মানবী 
নেই-*-) ভাই তান বলেন “আমার মন তো ভালে) দেই” । 


কিছু কাঁবতা নেহাত গতানুগাতিক ৷ গ্রন্হাটির মোট সাত- 
চাল্লেশাট কবিতার মধ্যে অন্যের প্রতি লিবোদত কাবিতার সংখা। 
পনের । সবাঁকছহ চাপা দিয়ে কাঁবর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে “সবার 
বলার আছে আমার নেই / :--সবার অভাব আছে আমার নেই / 
সবার অসুখ আছে আমার সংখ | হাঁসতে ভরে রাখ আমার 
মুখ / সবার সংখে সুখ আম__আমি সমবায় | নিজের বথ। 
কাকে বাঁল_ পর যে আপন হয় '' কাঁবর পৰ্বত কাবাযগ্রচ্হের 
জনা প্রতগক্ষা করে রইলাম ৷ 


( শারদীয় দক্ষ, নহম বৰ্ষ ) 
‘মাটিতে পা রেখে সযেরি হাত ধরো? 


মেলা/১৬ 


কতিহালিক বোধের ক্যানভাস 


আশার কথা, প্রণাতত্ঠাঁনক [শাবরের কণতদ,সত্ব ও অবক্ষয়ণ 
ধারা অঙ্বীকার করে গ্রাম-নগরের শত শত কি আজ তাঁদের কাঁব- 
ভাষার হাতিয়ারকে তুলে ধরে হে*টে চলেছেন সগোরবে_ আহত ও 
ক্ষত জনগণের সংগ্রামের পাশে পাশে । এই মহান পদযাঘার কথা 
ব্লোডিও-ঢোৌঁল[ভশনে প্রচারিত লা হলেও, ইতিহাসের ক্যামেরায় 
এরাই ফোকাস-পয়েট । কাব নীরেগ্দুর আরও কয়েকটি কাঁবতার 
বই এর আগে পেয়েছি! (মোট 8৫16 কবিতা পেলাম তার এই 
সাম্প্রীতক কাবাগ্রণ্হে। এই স্বদেশে ব্দব৷সে কাৰ কোথাও ব্যান্ত- 
আত্মার যন্ত্রণায় ক৷ন৷গালর মাতাল হয়ে ফ্ষাতরানাঁন ৷ জন্মের 
ভিতরে জলে যে আগ,ন তাকে ‘সবুজ [বপ্লব' দিয়ে চ।প দেওয়া 
য।বে না, কৃষচড়োর রঙ ল৷লই হবে -এই প্রত্যয়ে এবং অশ্ৰংতে 
নদ ভারয়েও বকে অন্তর্জলা কাব মালের মুখে আঁধার চরে 
আকাশ ফ্হাটয়েছেন তার প্রাতহাসক বোধের ক্যানভাদে_-এই- 
থানেই কবি নসরে্দ, দায়বদ্ধ শিল্প । কবি লেবানন থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রামগ জনগণের পক্ষে শিক্পীত উচ্চারণে উত্জবল ও 
শপতট । ভূগোলের সিখাড় পার হয়ে হীতহ।সের পাতার বসস্তের ব্রণ 
গনতে এই কবি নিতাই মণ্ডলদেয় অনাহারে অনশনে 'ক্রি্ট শগণ-তার 
বেদনায় আচ্ছন্ব হনাঁন, তাঁদের কাঁটাতার ভাঙাএ পদয।ঘ।য় শারক 
হয়েছেন, তারই প্রত্যয়দণপ্ত উচ্চারণ - ‘গলিয়ে হাড় গড়বে। ব্ৰজ 
জীবন লাখে লাখ ।' কাব নৱেষ্দ.র এই প্রতায় বিন। রপে অর্জিত 
হয়ান। নানামুখণ বৈপরগতো]র ঘাই প্রাতঘাতে কখনও [বষ।দের 
নম আত্মলমণক্ষা থেকে, কখনও গ্রামীণ অনষন্গের নঞ্ট।পাঁজয়া 
থেকে নিজের উত্তরণ ঘাঁটয়েছেন এই সহজ উপলাকতে--‘ইচতিহাস 
জেগে থাকে, ঘুমাবার বিছান। কোথায় ' সবচেয়ে বড়কথা এই 
কাবর সমাজচেতনা ও বামপচ্হশ অনুরাগ কোথাও বুক চাতিয়ে 

সশব্দে ঘোষণা করোন-__ এই আমি রণধবাঁন দিলাম । 
পশ্চিমবঙ্গ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 

‘সেই সত্য ছংতে চাই’ 


মেল৷/১৭ 


জুখ দুঃখ আশ] বিশ্বাসের কথা 


আরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 


নপরেন্দহ হাজরা বেশ কিছুদিন ধরে কবিতা লিখছেন এবং 
বর্তমান কাবাগ্ৰহহাটি তার সম্ভবত চতুর্থ“ কাঁবত। সংকলন ৷ এর 
ফলে বাংলা কবিতা জগতে তান িছট। পারাচতও হয়েছেন ৷ 
আটচাল্রশটি কাঁবত। নিয়ে নপরেঞ্দ হাজরার যতমান কাব্য গ্রহটি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অথনিকেলেযে প্ৰকাশত ৷ “নদীর 
চিতায় জহলছে' কাব্যগ্রচ্হে কবি তাঁর সমাজচেতনায় একটি প্রাত- 
বেদন রাখতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের ব্যান্তগত সৃখ-দৃঃথ, 
আশা-বিশবাস এবং কিনু: সমসামায়ক ঘটনা তাঁর কাব মানসে যে 
আলোড়লের সৃষ্টি করেছে, তাকেই তান রূপ দিরেছেন আলোচা 
কাবাগ্রচ্হে কদ্বং কবিতার ৷ যাঁদও মাঝে মাঝে বাচছিন্বতাবোধ এবং 
হতাশার একট! সৃর ফুটে উঠেছে কিছ: কবিতায়, তবুও সামগ্ৰিক 
ভাবে তিনি সময়কে ধরে রাখার একটা চে*্ট্য করে গেছেন বেল 
জয়েকাট কাঁবতার-_ বলাবাহ,লা/ সেসব ক্ষেতে তান সফলও 
হয়েছেন । এ পয্যায়ে ‘লোনিন’, ‘মহান ভিয়েতনাম”, “সুকান্ডের 
কাছে চলে যাই’, ‘ইণ্টিশান’, “আবালোর স্মিত’, ‘শিশ:বষণ এবং 
'কাঁদনই ভালে থাকি’ প্রভূত কাঁবতাগহলি পাঠকের দুটি আকর্ষণে 
সক্ষম হবে--এ আলা ধরতে পারি । কিছ উল্লেখযোগা রংপকলেপর 
প্রয়োগও করেকাটি কবিতায় পাওয়। যায়, এর ফলে কাঁবতাগনালর 
যথেষ্ট শ্লীবন্ধি হয়েছে। 


পাণ্চিমবঙ্গ 
“নদীর চিতায় জবলছে’ 


মেলা/৯৬ 


কতিন পাথৱের শব্দে নিমিত হয় কবিতার শরীর 


মানুষ চায় সৎভাবে বাঁচতে ৷ 1কিছতু পারবেশ তা হতে দের না । 
ফলদ আসে যন্মণা । বাড়ে জবালা । তাই ক্রোধ ফুটে ওঠে কবির 
লেখায়। তাঁর যচ্গুণা জন্ম দেয় তপক্ষত বিদ্রোহের ৷ কঠিন পাথরের 
শব্দে নিমিত হয় কাবতার শরীর ৷ ঘষা লাগলেই জু বলে ওঠে 
আগুন ৷ জণবনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আন্ত মাুষের প্রাত অনন্ত 
মমতা [নিয়ে নরেঞদহ এক পৃনজখবনের, পৃনর্জন্মের দ্বপ্ন দেখেন । 
অনহদার পাঁরবেশে কাবত৷ কাদে। কিন্তু সে কান্নায় অশ্রু নেই, 
ঝরে আগুকণা ৷ এই দীপ্ত অথচ ছিনগ্ধ মনে৷ভাঙ্গিই তাঁর কাঁবতার 
প্রাণ । তাই লগরেন্দু একজন 'বাঁশৎট কাব । গভীর বিশ্বাসে 
তান অপেক্ষমাণ ‘নদশর দুপার কেটে বত দরেই যাই/ফুল ফোটা- 
বার জনে); __নদণ বেড়েই যায়৷” ব্যাকুল তাঁর প্রার্থনা ‘মাটির পথে 
রথের চাক! ঘোরে/দেখতে দাও আলোয় সেই মুখ ৷’ কাবর চোখে 
ভাসে ভাসানের ছাঁৰ ‘আমার সমস্ত পঠ্চমবঙ্গ আছড়ে পড়েছে মাটির 
শাঁজরে, যে মাটি আমার মা ॥ বলার ভাঙ্গতে ও ভাষায় নগরে্দু 
সমকালের কাঁব--বিনা আয়াসে কাঁবত। লেখেন । বন্তব্যে পোরয়ে 
যেতে চান সময়ের সম৷ । 


যুগান্তর, ১লা এপ্ৰিল, ১৯৮২ 
‘নদ্‌ণর চিতায় জবলছে' 


মেলা/১৯ 


য়ুদ্ধক্ৰেপ্ৰ জিত্তে নেওয়া সত কবির কাজ 


আঁভজৎ সেনগুপ্ত 


নীরেন্দ হাজরা যে একজন দায়বদ্ধ কাঁব তার উচ্চাকত ঘোষণ। 
আছে তাঁর তৃতীয় কাব!গ্ৰহহ "মাটিতে পা রেখে সৃযে'র হাত ধরে'-র 
প্রায় প্রাতাট কাঁবতাতেই । তিনি হৃদয়ের সংল বোধ ও বি*বাসকে 
সরলভাবেই প্রকাশ করার পক্ষপাতণ। সেই হিসেবে তাঁর কবিতার 
চিতকজপ বা শব্দ ব্যবহার কোনে:রকম অভিনব(তুর দাবি ন! কারে 
চলতে চায় সেই প্রশস্ত বাঁধা রাজপথ ধরে যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
হে'টে চলেছে অনেক মান, । কোনোরকম উৎকেছ্দ্রিকতার বৰ্ণক 
না লিয়ে তিনি বাঁধা সড়ক ধরেই চলেছেন তার গমশ্ুব্পথে । তাঁর 
এই প্রচেন্টা এমন ক সমর্থন পাবে সৃধশম্দ্রনাথ দত্তের মতে৷ সেই 
সময়-ও-পারপাতব-সচেতন শ্রথর মন্পষ।সম্পন্ন কাঁবর কাছ থেকেও 
বান বলোছলেন__আভিনবন্ধের চেয়ে বড় নিন্দা কাবদের পক্ষে 
আর কিছু নেই । কিল্তু তা সত্বেও আমাদের মনে হয় এই কাবাগ্ৰণ্হে 
ব্যবহৃত বহ, শব্দ ও ইমেজ এত বেশগ ব্যবহৃত হয়েছে এই বামপঞ্ছণ 
কাঁবদেরই হাতে যে সেগুলিকে ঘষে মেজে আর একটু শানয়ে 
তুলতে ন! পারলে লক্ষ্যভেদ করা সত্যই ইদানগং খুব কঠিন হয়ে 
পড়েছে। কঠিনতর হয়েছে বিশেষ করে লীরেঞ্দু হাজরার মতো 
কাঁবদের পক্ষে যাঁর শৃধু_ হালের তরুণ কাঁবদের মতো চমক দিয়ে 
আর আসর মাৎ করতে চাইছেন না, চান সাত্যকারের আস্তারিক গভণর 
কোনো গোপন ইন্জাহার অলস পাঠকের ঘুমন্ত দযজা অল্প ফাঁক 
কারে ঢুকিয়ে দিতে । তার মতে৷ সৎ কাবর ক্ষেষ্টেই য‘্ধক্ষেণ্ 
জতে নেওয়া আঁধকতর পারশ্রম ও বণরত্বর কাজ ৷ লঈরেঞ্দবে 
কাছে সেই প্রত্যাশাই আমাদের রইল । 


সপ্তাহ, ইরা ডিসেদবর, ১৯৭৭ 
‘মাটিতে পা রেখে সযে'র হাত ধরে’ 


মেলা/২০ 


সত্যকে ছুয়ে দেখার কামনায় Y পে 


এতাঁদনে নশরেছ্দুকে আর তরুণ কাৰ বলা যাবে না। এটি 
নপয়েগ্দুর পণ্চম কাবাগ্রচ্থ । যাটের কৰি নপরেগ্দুর প্ৰচার-পাঁরাচাঁত 
যতট। হওয়। উচিত ছিল, ততট! হয় নি । হয় নি কতকটা তাঁর 
আড়ালে থাকা মন সকতার জন্য ৷ হয় 1নি কতকটা তাঁর 'দ্বিধ্যাচিবত 
কবি-বাাস্তত্বের জন্য । অথচ অধ:না ভাষা ব্যবহারে, চিতকঞ্গশ রচনায় 
ত কংব। ছচ্নেন্স কারকাজে নীরেছ্দহ আলাদ-মন্তক্ত আধুনিক কব ! 
তাঁর প্রথম ক্াবাগ্র'হ মহুয়ার মন’ -এর রোম।প্টিক জগৎ ছেড়ে 
ক্রমশ ধাপে ধাপে কাব মাটির পাথবধতে পা রেখেছেন, সু 
প্রতশক্ষায় কাল/তপাত করেছেন, জৰলশু চিতার মত সমস্যা জর্জারত 
এই দৈনগ্দিন দিনয।পনের মধোও নদশর জলের মত প্রবহষানা নারীর 
দননগ্ধতায় অবগাহন করে আকণঠ অতৃপ্ত আত্মার শা অণ্য্যণ 
করেছেন । এখন জ্বসবনের সত্যকেই ছহযে দেখার কামনা তাঁর । 
যুগে যুগে, কালে কালে সমস্ত কাঁবরই এই ফামনা । বিষয়ের বচা 
এই কাবাগুশ্হে একই সঙ্গে সহ৷বস্থান_কাল* মাক স, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
{ববেক।ন%দ, রবপণ্দ্ৰনাথ, কবি ভারতচন্দ্রু, মাদার টেরেস।, বাতা আর 
একুশে ফেব্রুয়ারশ'র মত কাঁবতা আছে । এখানে যেমন আছে 
‘মৃত্যু কাছে এঙ্গে'র মত কারুণামর অনুভূতির কাঁবতা, তেমান 
আছে নস্টালজিক অনুভুতির কবিতা 'নীচের তল থেকে’ । 
আবার আছে বিস্লবশ চেতনাযর কবিতা 'কৃষ্চুড়। ভাল’ । সব 
শমালিয়ে পণয়তাল্লিশাট কবিতার এক সাম সংকলন ‘সেই সত্য 
ছ:তে চাই’ ৷ আলাদাভাবে এই সংকলনের প্ৰত্যেকটি কাবত৷ ভালো 
ণকস্ত সংকলনের সময় সতক‘“তার প্রয়োজন হয়ত ছিল ৷ এই কাব্যের 
অনেকগহাল কাঁবতা বিভিন্নজনকে দনবেোঁদত, অনেকগুলি কাঁবত। 
সমীতিমূলক । এই সব কাঁবতায় আছে শ্রদ্ধা নিবেদন, হয়ত বা 
শুতি । {কন্তু এসব ছাড়িয়ে কাব কণ্ঠের আসল ষ্বরাট শোন। 
যায় কিছু কাঁবতার ৷ যেমন__ ‘এই গ্রথম পড়ে থাঁক'_ জেনে 
আমি ধন্য { বোব। মি পিছু ডাকে £ নভপদেনু গণ্ধ ( এই গ্রামে 


মেল/২৯ 


পড়ে আছ), কিংবা 'রোজ সন্ধ্যা হলে এইখানে মাটি ছঃয়ে]দাবা 
আছ ঘাসের সব:জ্ঞ গালিচার.. (শস্যের চিবুক) ৷ কাঁবর 
আধুনিক মননে রুপ পেয়েছে ‘ভারতচণ্দু’ শনতাই ম'ডল’ শবনম 
মানুষ’ কিংবা 'আজ্রঃম বনত' কবিতায় শ্রদ্ধাবনত কাঁবাচন্তের 
উদ্ভডাস ৷ "বিপ্লবগর লাশ" কাবতায় ক সন্তর-একান্তরের আত্মক্ষয়কে 
স্মরণ করে কাবিচিন্ত ব্যাথত ? 'নধর ছেলে £ উগরে তোলা হৎপদেম/ 
হোির দাগ £ কার সে দাগ ১ কার, সে কার ? (ছন্রমন্ত। আমার 
দেশ রন্তু খায়’ ৷ 


আগেই বলেছ আধীনক মনস্ক কবির চিন্রকজপ রচনায় 
হাত পরিণত । বেমন-- চিগুলেখা ছাত (লেখ), মোঁরলা 
বাতাস (পদযাা), রজঃস্বল। র)10 (নিস), আদিত্য হৃদয় (পরম 
পুরুষ শ্রীল্রীরামকৃষ্ণ) প্রভাতি নানারকম ছন্দের ব্যবহার সত্বেও তান” 
প্রধান ছন্দের টানই বোশ। হয়ত ব৷ কোথাও একটু আধটু পতন 
ঘটলেও ছন্দের হাতও ন'রেণ্দুর বেল পারণত ৷ এই কাব্)র চারটি 
কাবত। রচলাসৌকবফে অনপঞ্চ-- লেখা, ‘তুমি জেগে আছো’, 
‘ম।ন:ধের দিকে তাকিয়ে’, ‘ভারত আমার? । 


আনিঝাণ রায়চোঁধ রণ 
দৌলিক বসুমতশী, ৯লা ফাল্গুন, ১৩৯০ 
‘সেই সত; ছবতে চাই' 


মেলা/২২ 


আনসার করলে সুর্য প্রশ্ীক্ষা 


৯৯৬৭ থেকে ৭৪ সালের মধ্যে রাঁচভ শ্রী নগরেন্দ? হাজ্জরার 
মোট সাত্চাল্রশাটি কবিতার সংগ্রহ এই হইখালর মূল সর যে 
বেদনার তাতে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু যনশুণ৷ যতোই থাক, নৈর/শো 
আনত্মন্দতা হারাবার মন নয় তাঁর । মাটি মাথ। দেহটা তান নজরে 


পড়ে বটে, কিনতু মাটির ও ধান বা সৃধমৃখণী তার নভ্রর এড়িয়ে 
যায়না 


মাঁটিমাখা দেহট।র র্ে রধ্ধে কী বে 

যচ্তণ।, যহ্তণা। কণসে বোঝানো যায় কণ 

যেমন বায় না বোঝা ভালোবাস প্রয়ে 

রোদে জলে ধান রোয়া _ তোলে স্ধমখণ । 
স্রেছ্দুর নিজস্ব কণ্ঠস্বর বে ভাবষ৷তে শোন। বাবে, তাঁর এই 6চার 
মধে৷ই সে লক্ষণ নিহিত ৷ তিনি এখনো পথ খএঞ্ছেন। এবং সং 
কাবকে যেমন নিজের ভূঁমিতেই সজাগ থাকতে হয়। নগরেঞ্দুর 
এই প্রথম প্রবেশের লগেই সে বৈশিষ্টোর অ৷ভঃস [ব্দামান । 


হরপ্রসাধ মত 
শারদীয়া সীমান্ত, অক্টোবর, ১৯৭৫ 


“ফৃুলপোড়ে, শিশংমরে, দগ্ধসংখগ্মতি / সবচেয়ে ধ্রুবসত্য 
প্রেম প্রাণ প্রণীত 1”, কোন কাবতার এরকম পৰন্ত পড়লে স্বভাবতই 
আলজ্রকের দিনে মনে হবে হয় কাঁবত।টি সামারককালে লেখা নয়, 
কাব ৰয়চ্ক অথবা বাংল! কাবতার তারুণ্যের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট 
পাঁরাচত নন ৷ বস্তুত নগর়েঞ্দহ হাঞ্জরার ছিতণয় কাবাগ্রচহ ‘আত্মার 
ক্ষরতলে সুয' প্ৰতণক্ষ’ এ ধরণের অজস্ৰ পধাস্ততে ভাত; 


প্রদীপ চচ্দ্ু বসু 
কৃত্তবাস, চৈল্ত, ১৩৮২ 


মেল৷/২৩ 


= কাব নারেন্দু হাজরা প্রথম কাব্যগ্রচ্হ ‘মহুয়ার মন' এ 
রোমাতিটিক মেজাজ লক্ষনগয় ৷ কিৎতু আলোচ্য কাব্গ্রচ্হে যে লক্ষণ 
স্পস্ট, তা [বংশ শতাজ্দণর আঅখ্যোমখগ দাঁড়িয়ে সংশয় দ্বিধা স্বঃদ্ধ 
থেকে উত্তলের প্ৰয়াস ‘Here 1 51810 ইংরাজী কাঁবতা 
সংকলনে আলেো।51 জাব্গ্রচ্হের 'পাধলো নেরদ৷” ঝাবতাটি অনুবাদ 
হয়েছে । যে কাঁবতা সংকলনে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাঁব প্ৰেমেণ্দ্ৰ মি, 
বিফ দে, সুভাষ মৃখোপাধ্যার প্ৰমুখ কাবদের পাশে লরেজ্দহ 
হাজরা স্থান করে নিয়েছে, তাই তার কাব প্রাতভাকে অস্বকার 
করলে ধঙ্টতা ও আত্মবণ্চল। হবে । 
ডঃ সুধাময় আচার্য 
শপা, অক্টোবর ১৯৭৬ 


. “প্রেম প্রণীত ভালবাসার মত মানবিক বোধের আকাতক্ষায় 
কবি ন'ঁকে'দ; হাজর। চাতক পাখির মত তৃষিত ৷ তাই কাঝাগ্রক্যের 
প্রথম কাবতাতেই সোচ্চার হয়েছেন, ‘এক বিদ্দু ব্‌ঠচ্ট দাও ঝ্াঙ্গ- 
বৈশাখণর দুরশ্ যোবনে’ ৷ কবির প্রতাক্ষা কঠোর অসমসাহাসিক । 
একটু বৃষ্টির জন৷ বন্দির আলো শব্দ গঞ্ধ চাই বকে এবং বাঁচতে 
চাই মুখোমুখণ ‘মত্যুর =ভ্ৰাগুসম’, দেশকে ভালবাসা, বাংল।- 
দেশের দ্মতি শহীদদের জন্য মানবিক সহমমিতাবোধ কবির প্রেম 
স্বপু স্মাতি প্রকৃতির বহুবিধ কেম।শ্টিক অনুষঙ্গ সমকালের কাট” 
পাথরে যাচাই কর। হয়েছে বলেই কাব বাশুবিক অর্থে আধুনিক । 


অমতে সান্ত।হক, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


কার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, সুচার ছন্দ ব্যবহার 

একদিকে সংগ্রাম মানেন প্রত্যয় কবর কাবতায় ভাষাবপ্ধ হয়, 
আর তাই কাঁবকে ঘোষণা করতে শন 2 "স্মৃতি নয়, কৃষ্ণচ্‌ড়৷ 
জবলে, রন্তু জুলে ক্রোধে প্রতায় একুশে ফেব্রুয়ারী, অন্যদিকে 
তেমনি ভবিষ্যৎ স্পঞ্জ ভীদ্বিগ্‌ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, ‘না ভক্ষক 
না রক্ষক গায়ে নামাবলণ / শ্রেপণপ্বাথে_ রাজপথে জনন জঠরে / 


মেলা/২৪ 


আমাদের ভাবষাৎ বন্দন হমঘরে । 
শব্দের সুষম বিন্যাসে কিছ কিছু পৰংান্ত পাঠকের গমৃতিপটে 
ধরা পড়ে £ গোলা পণ হৃদয়খামে গোঁড়া অধ আত্মপ্রতারলা । 


সতাবৃগ, ১৬ই মাঘ ১৩৮১ 


. ‘একটি বাগান করে। সেরে বাবে মনের অসংখ’ এরকম 
দু'একটি উচ্জাৰপপংস্তর সম্ধানপাই এই কাবাগ্রচ্ছে | ষ্ননে হয় 
ফাবির আত্মাবদ্বাসে কোনে ফাঁকি নেই । 


যুগান্তর, ৮ই জন, ১৯৭৫ 


“আত্মার করতলে সয'প্রতীক্ষা' তাঁর ষ)াসন্তগত স,.খদহ$খের 
মধে। স্থির থাকতে পারেনি ৷ কোল কাব মনে হয় চুপ থাকতে পারে 
ন৷ । তই তান লেখেন 2 ‘জীবনে জিজ্ঞাসা কত! কত মৌন রাত! 
জাগ্রত নিদ্রায় স্তব্ধ ৷ জশবন্ত মৃত্যুর | প্রত মানবের লোভ বড় । 
খুবই চ্বাভাঁবক ৷ সেইজন্য ভাঁর কাবাভাবনা আমাকে ম.গধকরে 
আবেগঘন উচ্চারণে সচাঁকত করে তোলে। 


সুবদ্ধহ মিত 


মেল৷/২৬৪ 


অঙ্গে আনুভ- ভারবধ 
শিশির অধিকায়ণ 

পাগড়ি মাথার মাপের সঙ্গে মানানসই না হলে পাগড়ি এবং 
মাথ৷ দুয়ের বিড়তবনার কথা বলেছেন রবধগ্দ্রনথ । পড়ে যাওয়ার 
ভয়ে কোন সাচ্ছন্র্য থাকে লা। পাগাড়ির আর পাগঁড়িকে ধরে রাখতে 
ঘামতে থাকে মাথা) ইদানগংকালে আমরা হামেশ।ই দেখতে পাই 
তীঁশ্বরের জোরে আনেক অকাঁক কাঁবপদবচা হয়ে উঠেছেন ৷ তাঁদের 
গবড়বনা এই পাগড়ি আর মাথার মতোই ৷ নারেন্দ; হাজরার 
‘হৃদয় আমার ভারতবর্ষ” জাবাগ্রতহ হাতে পেয়ে তাঁকে কবি বলে গ্রহণ 
করতে আমাদের কিছতু কোন দ্থিধায় পড়তে হয়না । দী্থাদনের 
সারগ্বত সাধনায় তিনি ‘কাব’ আভিধ।টি অৰ্জ'ন করতে পেরেছেন, 
তাঁদ্বরের জোরে কারো হাত থেকে অনংগ্রহের আঁভজ্ঞান হিসাবে 
গ্রহণ করতে হয়নি । 

যাটের দশকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রতহ ‘মন্থুয়ার মন’-এ 
জলে-হ্থলে, বনে বনে বাতাসের স্পঙ্দিত লতায় যে গান তিনি 
শানোছিলেন, 'অনেকেযর ন্িবাবাল ভাষ।” অনুভব করেছিলেন, 
শরজ্ততার যে হাহাক্চর ধরন’ তার হৃদয়কে বেদনামেদৰ্র করেছিল. 
দীঘ দু-দশকের নিবিড় অনুশীলনে অনেক পরিণত বোধ ও বুদ্ধি 
দিয়ে সেই হৃদয়ই অনুভব করেছে ভারতবর্ষের আতরপ্পদ্দনকে । 
এই অনুভবে কোথাও আছে আনন্দ, কোথাও বেদনা, কোথাও 
প্নিগ্ধতা, কোথাও রুক্ষতা, কোথাও মানহষের বিপশ্রতায় বেদন৷- 
বোধ, আবার কোথাও 'ভত্ম অপমান শষ], ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর 
অপরাহত অঙ্গগকার । পরিচিত ভাব-অনযঙ্গ, উপম।-চিতকলপাঁদয়ে 
আমাদের নিয়ে গিয়েছেন অনুভূতির উৎসমূলে ৷ ন'রেন্দ বাবু 
হোয়ালি ধরনের শব্দ গ্রচ্হনের চোরাবালিতে আমাদের বিভ্ৰান্ত করতে 
চানান। দেশের প্রতি যে অলরাগ, মানুষের শ্রীত্ব যে ভালোবাস! 
তাই তাঁর অন:ভূতিকে পৌছে দিয়েছে ভারত আত্মার মম‘স্থলে। 
ধাহাস্টি কবিতার সমগ্য়ে গড়া কাঁবর ভারত অনুভূতি ‘হৃদয় 
আমার ভারতবর্ষ ৷ লঘহসংরের চটুল কয়েকটি কবিতা থাকলেও 


মেসা/২৬ 


অধিকাংশ কবিতাই নিটোল রসপূণ' ল্রাক্ষার মতো ৷ বেশির ভাগ 
কবিতার মূল কথা ভালোবাসা । আমন্রা বাঁচতে চাই ভালোবাসা 
দিতে / ভালোবাসা হুক পেতে 


প্রথম কাঁবতার প্রথম পধান্ততেই কাৰ সেই সত্য ছংতে চেয়েছেন । 
যে সত্য ভারতবর্ষের মাটি ছইয়ে স্থির হয়ে আছে! মাঝে মাঝে 
তাঁর চেতন৷ দেশের সমানা ছাড়িয়ে প্রসাঁরত হয়েছে [বিদেশের 
ভূ-গোলকে ॥ তাই সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের সমাজত1্িক 
বিশ্ব তাঁর চেতনাকে দোলা দেয় । আমাদের দেশের ঘুনধরা 
সমাজবাবশ্থার বকে [ব্লবকে আহ্বান জানাল কবি । {তান জানেন 
এ 1ব’লবের আগমন পথে আমাদের অভ্যন্ত জশীবনযাঠা় অনেক 
বিপয"য় দেখা দেবে, দাবানলে দশ্ধ হবে অনেক অপাপাবগ্ধ হৃদয় । 
তব; ভাঙার পথেই তো গড়ার আত্মপ্রক।শ _ "আসে নির্দয় নববৌবন 
ভাঙনের মহারথে' । তাই ‘খে'জ্‌র গাছের ছাল চে'ছে / যেমন 
ঝরে রস / বের করেন গেছেল / আমি আমার হিরণমুয় শরীরকে / 
ক্হদে কংদে_ তেমাঁন ভাবেই / প্রাণের অমষতযরস | নিঙড়ে তোমাকে 
চ৷ই-ই’ । আফ্রিকার কৃষ্ণকায় কাব বেঞ্জামিন মোলায়েজের ফাঁস 
সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের কাছে ধিকৃত হয়েছে । আভি" 
নান্দত হয়েছে জ্বল।দের ফাঁ সর দাঁড়তে কাঁৰর জীবনদান। জপবনকে 
জয়কয়ার তাগিদে জীবন দিলেন ৷ কৃষ্ণঙ্ষ যুবক বেলামিন- / শ্বেত 
বিচারক জানালোনা বনের ভিতর/আদকালের মঞ্তধবাঁন / বৃকফ।ট। 
প্ঢৃখিপতহৃদয় বজ্রের ভিতর থেকে পৃহ্পত হলেন কবি বেঞ্জামিন’ ৷ 
ল্াজা নাটকের বজ্ঞের ভেতর পদের অন:ষঙ্গাটি মনে করিয়ে দেয় ৷ 


উ/নশ-শো বাহাস্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের ষ্নতিতে 
একটি পৰিঘ দিন_ অমর শহণদৈন্ন অকা্পত সংকল্পের স্বাক্ষর, 
ভাষার মযাদা রক্ষার সংগ্রামের রস্তাচহিত অধ্যায় । যে ভ:ষ৷ ‘শব্দের 
শরাঁর, সমস্ত মত ছাড়িয়ে বাংসল্) বাথানে? ‘দৃজনের ভালোবাসাকে 
এক করে’, দুটি নমনণয় কিশোর-কিশোরণর ঠোটে অপরুপ 
আবেগের তগ্তচুধন একে দের তার মধাদা রক্ষায় সারা জীবন 





মেলাহন 


দিয়েছেন কবর চোখে তাঁরা মৃতাহণন ৷ 

কবির সমস্ত কবিতা জ.ড়ে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে থাকলেও ভারতবর্ষ“ 
নামান্কিত কাবিতাদটিতে অনুভবের তণরতা অনেক বেশ ৷ 
আজন্মলা]লত শৈশবের ‘পৰ্ডধাট, বারাসত, কাকরাই গ্রাম_ তাকাই 
তো আজ কবর চেতনায় প্রসারিত হয়ে ভারতবর্ষের রূপ পেয়েছে ॥ 
পরিচিত পাঁরবেশের ভিতরেই ভারতবর্ধকে অনুভব কারে নিতে 
পেরেছেন কবি । আনেঞ্চ জপপতা আছে এই ভারতবর্ষে -_ 
‘আমর! তে! ভাবাহারা, বর্ণমাল। দাও, দাও মাটি ৷ সেই গ্বপুময় 
স্বাধীনতা ধায় নিঃশব্দ চরণে । এই আছি বলা কষ্ট, খরাদপপ্ত 
অগুলত। দিনে । বয়স বেড়েই বাল্প_ কোথা চেতনার মাপকাঠি! 


বত‘ম৷ন সমাজের, প্রীতিহনতার দিকে তিয'ক দচ্টিক্ষেপ 
করেছেন কবি, অনুভব করেছেন বেদনা হৃদয়ে-- আসলে অভাব 
বড়ো ভালোবাসা / ম:গ্য-চোথ স্মাত / ফুলের অমল মূখ 
িচ্ছরিত বৃকের ভিতরে | অবিনাশী উষ্ণকুণ্ড’ / আমরা তাঁর 
ঝাবিতায় শুনতে পাই মহৎ আত্মদালের সেই অমোঘ উচ্চারণ 
‘এজগ্ম পাথর হোক / শতাব্দীর মৃত্যু বাদ আসে / হৃদয় বিদগণ+ 
হোক আলুষাকে, ফৃলেরা ফুটুক / আশ্চর্য আঁধ:রে, শুকতার। শু 
নালাকাশে / মূর্ত হোক, শ৷স্জজলে পাপ ধুয়ে হৃদয় উড়;ক’ ৷ 


'ভাইখার মেল।' কাঁবতাটিতে শৈশবের স্বপুমোড়া, বিশ্বাস 
আঁব*বাসঘেরা আলো আঁধারে বিবৃত জগতাটিকে ফিরে পাওয়ার 
অদম্য ঝ]াকুলতা ৷ রুপকথার রঙে রঙণন শৈশবের অনেক অপরুপ 
[কিংবদস্ুণর কাাহনধ বিজাঁড়ত ভাইখাঁ'র মেলাকে সোদনের চোখ 
দিয়ে দেখার জন্য প্রৌঢ় কাবর প্রা্থনা_ ‘আমাকে [ফারয়ে দাও 
আদাত নন / বালক বেলার সেই দাটি চোখ হ সাতা-মিথ্যা / 
বিশ৷ল।ক্ষণ মাঠে ছিল পারের পুকুর / সেই জলে প্নানরতা 
মৃতিমতণ | হিন্দৃ-মৃসাঁলম রমলপরা / যেন পানকোড় ৷” 


নিসর্গ আশ্ৰিত কয়েকটি কাবতার হুৰ এ'কেছেন হালকা 


মেলা/২৮ 


রঙের ক্যানভাসে । গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মনে হুয়-- ‘এই বেশ 
গাছতলা / দাঁড়িয়ে রয়েছ | ন'লকণ্ঠ দুঃখৰ গাঁয়ে / দশঘ-্থায়খ 
নাল / বড়ো সংস্থ, বড়ে। ভালো বলে বোধহল্প / এইখানে দিনরাত 
ছবি ভেতর ছাঁব / যেন শব্দহণন মহাপ্ৰস্থানের পথ / কতো পথ [মিশে 
যায় জনপদে, বকুলের শোভা / নদ' বয়ে বায় / শোভা যায়৷ মানুষের ॥ 

এখানে সযাশ্ত রঙে সবৃজ ময়র / সোনা ছহয়ে নারকেল 
ব্ব৷লৱরে উজ্জল ।' নারকেল ঝালরে উজ্জ্বল সোনা ছড়ানো সযাস্তের 
অপরুপ শোভায় কবিকে নিবন্ধ দ.ণ্টি মনে হলেও পরের কাঁবতা- 
টতে চমকে জেগে ওঠেন, ‘শকুনের নখে ছেড়া ঁহরে৷সমা 
নাগাসাকি'র নরমেধ খণ্ডের বখভৎসতা কাবর চোখে ‘প্রতিক্ষণ 
জুলে । পৃথিব' জুড়ে সাম।জ্যবাদশ ক্ষমতাদপশর [নিলঙ্জ বর্বরত। 
--তবং অনৃবাগে এখনে মিলিয়ে কাঁধ | শীর্ঘসপ্মেলনে মানুষ 
হাঁটছে নাল শিরা ছিড়ে নখলনদ, ভরা, গঙ্গা বয়ে যায় / 
ভালোবাসা পুণ্যতোয়া অন মেয় উষ্ণ অনবজয়ে / সাতাই মানুষ 
জানি অনুজেয় আনণ্য দ্বাধীন’ । মাল,যের প্রাত এই আব্চল 
আশ্থায় যেন প্রাতদ্পাচ্দত হয়ে ওঠে শেষ জঙ্মাঁদনের আঁভভাষণে 
মহাকাবর সেই অনহপ্ মল্যোচচারণ-_ 'মান,যের প্রাত বিশ্বাস 
হারানো পাপ” সভ্যতার সঙ্কটের এই মম'দলশশখ বাণ৷ । 


দর্শক, ১৯৮৭ 
‘হৃদয় আমার ভারতবর্ষ” 


মেঙ্গ।/২৯ 


দেশপ্রেম ও মানবশ্রার কবিতা 
ডঃ সমরেশ মজ্মদার 


‘হৃদয় আসগার ভারতব্ধ' লগরেছ্দু হাজর)র ষ্ঠ কাবাগ্ৰঃহ । 
ন'ৱেন্দ; তিন দশকের বেশি সময় ধরে ক1ব)561 কষ্টে আসছেন-_ 
প্রবাস" থেকে 'পাতিচয়' দশঘ" পথ পাঁরক্রমা করেছেন । তাঁর কাবে।র 
[বাচঘতার মধ্যে 'মহ,যার মন’ থেকে এতাবৎ কাঁবত! দেশ-ম1ট- 
মানুষের গল্পে আতুর ৷ যে ভারতবর্ষে তাঁর হৃদয় স্থিত সেই 
ভারতবর্ষে যখন নেমে আসে খর৷র তণৱত৷, সাম্প্রদায়ক হংসং-রোষ 
তখন দেশপ্রোমক সময়-সচেতন কাব শব্দকে করে নেন আয়ধ, 
কাবে! তার প্রকাশ হয়ে ওঠে সোচ্চার । বেদন। ও গভগর মমতায় 
ভরে ওঠে কবিতার শরীর ৷ পাশাপাশি দুঃখ ও সহানুভূতির 
আশ্রয়ে আলোচ। কাব্যগ্রন্হাট নীরেগ্দর কাব!/প্ৰকৃতির পারচয় বহন 
করে। 


আলোচ গ্রচ্হে কবিয় অনভূতির দুটি দিক স্পন্ট প্রকাশিত 
হয়েছে ৷ একট তাঁর আবাল্যের প্রিয় ত৭থ“ভুম-__তাঁর গ্রাম কাঁকরাই 
=_য। থেকে সামাগ্রকভাবে গ্রাম্যজীবলের ফসলের আদিগন্ত সমারোহে 
তাঁর পাঁরতৃপ্তির কথ। উচ্চারিত ৷ অপরাংশে গ্রামের সমা বিদ্তৃত 
হয়ে স্বদেশভাম ভ'রতবর্ষে'র প্রতি মমত্ব প্ৰকাশত । দেশ ও ভালে৷” 
বাসা কাঁধর কাছে সমর্থক ৷ নানান সমস্যায় কণ্টাকত ভারতবর্ষে 
কবি একান্তভাবে ভালোবাসার প্ৰত্যাশা __ ভালোবাসা দিয়ে 
ধুয়ে নিতে চান বেদনার ক্ষত। সেই ভালোবাসাকে সমস্ত 
দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাকুলতায় তিনি স্নিগ্ধ হাত বাড়িয়ে বলেন, 
‘এসো ভালোবাসো, এসো, রাখো হাত ঠিক জগবনের / মাঝখানে" 
( এই তে! ভারতবর্ষ পৃন্ঠা-১৪) 1 তাঁর বিশ্বাস ‘মানুষ ঝখনো 
একা থাকতে পারে না / ঝ'লে বৌদ্রস্থাত দিনে, মখর মিছিলে / 
আরো বাঁচতে চাই ভালোবাসা দিতে’ (নপঙ্গ শির ছিড়ে, পৃন্ঠা- 
২১) । যে কাব বিপন্ন দ্যদেশের ‘ভয়ঙ্কর স্মৃতি থেকে মুছে 
ছ'য়া ফেলে’ জীবনের কাছে যেতে চান, তাঁর কাছে 'জঞ্মমৃত্য কিছু 


মেলা/৩০ 


নয়, মানুষের ভালোবাসাই" অন্বচ্ঠ । জীবনের পথে চলতে গিয়ে 
‘এই মাঠ, এই ক্ষেত ধান গম ধৰ | মান,ষের ভালোবাসা এই নল 
ফলে | জবনের উত্তরল এই পথে, জ্ৰীবনেন থেলায় / হরাঁজতের 
পরম উল্লাস’ বোধ করেন । 

নখরেন্দুর কবিতায় গণ্ভগ্াহ ও গ্বদেশ এবং তার প্রাত 
ভালে।বাস।ই কেবল প্ৰক৷শত, হয়নি__ 'বাঁচততা তাঁর কাব্যের 
অন্যতর দিক) 1ভিন্ন দেশের দুই মানবতাবাদী কাব বেঞ্জামিন 
মেলায়েজ ও বগরেন5 চট্টোপাধ্যায় উপ্রাশ্থিত থাকেন তার কাবতায় 
উপাশ্থত থাকেন শ্ৰণ্ধেয়া লেখক৷ আশ।পূণা দেব ৷ বাংল। ভাষ-- 
প্রেম কাব ‘ফলে পুছ্পে দোল খায় উাঁনশ-শে। বাহামোর | রান্তম 
একুশে ফেব্রুয়ারণ' কে ভূলে যেতে পারেন না ৷ 

ষণ্ঠ কাবাগ্রচ্ছে এসে লশরেগ্দহর উত্তরণ ঘটেছে দেশপ্রেমে, 
মানবতার ৷ শব্দ চয়নে এসেছে অনায়াস স্বচ্ছতা ও দ্বাচ্ছন্দা । 
আবেগময় কব পুথিবীর গথ্ধ-্পর্শের সঙ্গে তাঁর দেশে এক্যাঁবঘু- 
কারণ শান্তর আগমনে চাস্তত । কাৰাগ্ৰচ্হের বহু কাবত্তায় সেই 
মানাসকতা ধরা পড়েছে । 


বৰ্তমান, ২৩শে জক্টে।বর, ১৯৮৮ 
‘হৃদয় আমার ভারতবষ” 


মেলা/ওউ 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় £ একটি দুরের নক্ষত্র 
ডঃ মাঁপলাঙল খান 

রবণন্দ্রনাথ 'জগবন স্মৃতিতে লিখেছেন 5 'বাজকমবাবুর কাছে 
বাইতাম বটে, জিতু বোশ কিছ কথাবাত! হইত লা ৷ আমার তখন 
শনিবার বয়স, কথা বালিবার ঘয়স নহে । ইচ্ছা করত, আলাপ 
জাঁময়া উঠক, কি’তু সংকোচে কথা সাঁরত না। এক একাদন 
দেখিতাম, সঞ্জীববাব; তাকিয়া অধিকার কৰিয়া গড়াইতেছেন ৷ 
তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। {ভান আলাপ লোক 
ছিলেন ৷ গল্প কঙ্ায় তাঁহার আনগ্দ ছিল এবং তাহা মুখে গল্পে 
শৃনিতেও আনন্দ হইতো” ৷ বাশ্তাবকই বাঁক্কমসমকালে স্বকণয় 
বৈশিষ্ট্য ছাড়া কাজের পক্ষে খ্যাত অর্জন করা অসম্ভব ছিল) 
{ক কর্মক্ষেত্রে, ?ক সাহিত্য ক্ষেতে এই আলাপ-চারিতার জলোই অল্প 
ললিখেও সঞ্জণবচল্দ্র বাভালশ পাঠকের হৃদয় জয় করে আছেন ৷ 
সমালোচক সুকুমার সেন মহাশয় তো। তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিতোর 
ইতিহাস’ গ্রন্হে সঞ্জীপবের এই খোলামেলা রসদ্ান্টর সঙ্গে রবশ*্ছ- 
রসদৃক্টির ‘তূলন৷” করেছেন । 


পাচের দশকে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় দৰংতপনঠন হিসাবে 
বরাদ্দ ছিল 'দ.টি গ্ৰচ্হণ এর একটি সঞ্জীবের ‘পালামো' । তারপর 
কয়েক দশক সঞ্জাবচ'দ্র বাঙালণ পাঠকের কাছে বিগ্মৃতপ্রায় । 
জরখাঁবতকালে বা আতর পরে সলগবচণ্দ্রের ভাগে; কোনো সম্মান 
জোটোন। বঞ্কিমচপ্দ্র তাঁর সম্বস্ধে বলতে গিয়ে মস্তবা করেছেন 
( শঞ্শবনপসধ্য ) বে, সঞ্জনবচণদু বাংলা সহিতে) জগাবিতকালে যথা- 
বে৷গা সম্মান বা সমাদর পানান। তিনি আশা করেন, ‘কালে সে 
আসন প্রাপ্ত ইইবেন । কাল আমাদের সহায়) কালক্রমে ইহা 
অবশ্য ঘাঁটিবে ৷ 


বাঁঞ্কমের এই ধারণা একেবারে অমূলক নয় | কেননা, 
প্রবন্তকালে সঞ্জণৰ প্রাতভায মূল্যায়নে একাধিক কৃত" সমালে চক 
এগয়ে এসেছেন ৷ একালে যাঁরা অগ্রণপ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 


মেলা/৩২ 


কগকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শরৎচন্্র অধ্যাপক ডঃ আসত 
কুমার বন্দ্যোপ।ধ/য়ের নাম উল্লখযোগ্য । ডঃ ভাদকর মংখো পাধ্য।য় 
রাচত 'লঞ্জ] 1773: জীন ও সমাহ হ)' গহেধণাক্ষমটও এই প্রদঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখ:ব গ্য যনে কারি । 


ডঃ নগব্ল্ক্‌ হাজএ। = লিখিত বিদ্মতপ্ৰয় লেখক ‘সজগৰচন্দ্ৰ 
ও বাংলা সহ 5) এই এন্ডমই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলা যেতে 
পাবে । গেলনা, ডঃ হ।জর। গবেষণার জ্ঞন্যই গবেষণা করেলান, 
তান কাঠ,লপাড়ার [নিয়ে বাদ্কৰ সংগ্রহশালায় রক্ষিত মূল্যবান 
তখ। ও দালল নঞ্জের চোৰে যাচাই করে গ্রন্হ স্থান দিয়েছেন । এই 
গবেষণ।গ্রণ্হে এই বচ পাতভ৷ধর লেখক সম্বন্ধে নানাদিক দপশ৷- 
করে সাবন্ত!রে আলোচনা করা হয়েছে । তার জীবন, গ্রন্হ, 
সপাদকরূপে তাঁর শঠা ইত)াদ বিষয়ে শুধ, মূল্যবান তথ্যই 
উদ্ধত হয়নি, তাঁর মল্যায়ণও কর। হয়েছে_ যাতে গবেষকের 
মাঁঞ্িত বিচার বৃদ্ধ ও সারদ্বত রসবোধ দুই-ই লক্ষ কর। বায় ! 


ডঃ হাজরা মোট ষে৷লে:[ঢ6 অধ্যারে আলাদঃ শিরোনাম দিয়ে 
নান। দৃষ্টিকোণ থেকে সঞ্জাশ্ব প্রাতভাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং 
নিসেক্ধ বিষয় বিনা।স করে গ্ৰন্হাট লিখেছেন । সেশহলি ষথ!কমেহ 
‘সঞ্জণবচ্নুধ জখলনগ', “সমক্ালগন দেশ ও কালের পটভূমিকার 
সঞ্জীবচন্দ্ৰ', ‘প্‌ববতর বাংলা স।হত্যের ধরা ও সঞ্জশবচন্্ু”, 
'‘সঞ্জণবচন্দ ও বাজক চন্দ্ৰ’, বাংলা রায়তঃ তাদের আঁধকার ও দায়, 
'সলীবচন্দ্রের রামেশবরের অদণ্ট’ ও ‘দান!’ “সজীব উপনা।সের 
আলোচন), 'পালামোৌ', 'সহবাদক সঞ্জগবচন্দ্ৰ ও ভ্রমর’, 'সজখবচন্দর 
ও বঙ্গদর্শন, সমকালীন লেখত ও সমালে৷চকের বিচারে সঞ্জগবচণ্দ’ 
ইত্যাদি। 

শেষ তন অধ্যায়. সঞ্জাবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জাীবনপঞ্জী--বংশ- 
পাঁরচয় ও রচন৷পঞ্জী ছাত্র ও গবেষকদের কাজে আসতে পারে। 

কিছ ব্যক্তি ও প্রামাণ্য দলিলের তেরোটি আলোকাচ0-গ্রণ্হের 
মযাদাকে বাড়িয়েছে । এইসব 'অধায়ে লেখক প্রাতীট তথাকে-_ 


মেলা/৩ও 


তা সে উপন্যাসের প্রসঙ্গেই হোক, গল্প ব। ্রমণ ফকাহিনঁর প্রসঙ্গেই 
হোক _ সমকালীন সঞ্জালে'চনার সঙ্গে একালের সহালো6লাব 
তুলনামূলক বিচারে যাচাই করে নিজের আভমত প্রাতণ্ঠা করার 
প্রয়াস] হয়েছেন । ভূমিক৷ লেখক ভঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেনঃ ‘তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞানের কথা অনেক আছে. কিন্তু সকলের 
ওপরে আছে একাট উদার সরস মন - যার ফলে ততঃ ও হৃদ! হয়ে 
ওঠে। ---এর প্রধান কারণ এই গবেষক আবার কৰিও বটে । তাই 
রচনা ভাঙ্গমার মধ্যে সহজ আনন্দরস ফুটে উঠেছে)? 


তবু এই গ্রক্হে দু'একাঁটি পট বা তথ৷শুম৷াদ নজর 
এসেছে 1 যেমন, 'আলালের ঘরের দ;লাল’ এর প্রকাশকাল 8০ 
পস্টায় ১৮৫৮ এবং ৭৩ পে ১৮৫৬ খ্‌ণ্টোব্দ বল৷ হয়েছে। ৪৯ 
প.ঃ ‘হুতোম পাচার নকসার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের পঝাভাস 
সংচিত হয়’--বলা হয়েছে! জিতু আমরা জন হহতোমের নকশায় 
শপ গৌণ, আলালের ঘরের দুলাল সেটা প্রধান এমন কিছ; ৪7উ 
পরৰতখ সংস্করণে দূর হবে আশা রাখি । তবৎ, এটুকু ছেডেও বল 
যায় গ্রন্ছুটি ভালো হয়েছে । কাগজ ও ছাপ; ভালোই । অরুণ 
বাঁনকের প্রচ্ছদ পাঠকের নজর কাড়ে ৷ ব্যান্তগত সংগ্রহে রাখার মতো 
‘[বগ্মতপ্ৰায় লেখক স্ীবচন্ত্র ও বাংলা স৷হিতয’ _ গ্রহটি দ্ঘ- 
দিনের একটি অভাব পুরণ করলে। । আলোচক ডঃ নীরেগ্দ: হাজরাকে 
সেঞ্জন্য সাধবাদ জ।নাই। 


গণশান্তি, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ 
শীবস্মৃত প্রায় লেখক সজশবচদু ও বাংলা সহিত৷” 


মেলা/৩৪ 


নিম্ৰোহ আক্মঙ্ছ কবি 
1দাগন্তু চচ্তু বন্দ্যোপাধ৷৷য় 


কারোর বাহ অলস্করণ নান, তার জন্তানাথত অনভূতিই হচ্ছে 
ফাবোক প্রাণ । কাঁবমানতে সেই প্রণদপশখ জনল্‌ভীত না থাকলে নানা 
ছন্দে শ:ধ; শব্দ৷ চারে সাঞ্জলেই তা কাঁব ত! হয় না, হয় শব্দ বা 
ধ্বানর সণাঞ্ত | পূব‘স্‌রাঁ বা বহ'ন।নকালের অনেক কাবন মধোই 
এই প্রবণতা দেখা যায় । তাই নৱেন্ৰং হ।জরা তা থেকে মহন্ত হয়ে 
গ্ুকৃত কাবাগৃশাতবত যে কাব্যগ্রহাটি উপহার দিয়েছেন ত৷ হাতে 
পেয়ে ও পড়ে একজন [নিমোহ আত্ম্হ কাঁবর সন্ধান পেলাম ! 
রুপ ও সনপের সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাবতায়। তার জন্যে তাঁকে 
কঙপন।॥ ভূতল ছেড়ে গগনঠারী হতে হয়ান । চাক্ষুষ নিদর্গ ও 
মনবদ্রীঝনেই তান তাঁর কৰিতার উপাদ।ন খুজে পেয়েছেন ॥ 
প্রাকৃতিক দধঞ্দেহর মতোই আনবঞ্জীবনও নানা দ্বচ্বে আবাতত। 
সেই আৰতন-বিবতনের প্রতি প্রথর দ্যাট রেখে তারই মধ্যে 
অপরাজেয় প্রাণশাপ্তকে খে বার করাই কাঁবর অধ্ৰিণ্ট । তা 
হৃবয়োপপাব্ধতে এনে তাকে কাবাক ঝ/জনায় নিধিস্ত করে প্রকাশ 
করা কান, আরো কঠিন ত। হদয়লংবেদ করে ভোলা । এদিক 
দিয়ে কাব নীরেঞন; হ।জরা সফল ৷ 
তার এই কাব্যগ্ৰণহ সেট বাহ।ন্বাট কাবত। হান পেয়েছে। 
সবগহাল কাবতাই যে সানব16ত, একবাক্যে তা বল৷ বায় লা। 
দৃব“ল ঠা-সবলঠা নিয়েই সৃতউ। এই সাধাগ্রকভাবে গ্রহণ করেই 
সৃণ্টির গুণাগুণ বিচার কর। বিধেয় ! কাঁবর মনে বখন বে ভাবের 
উদয় হয়, তখন সেটাকে শব্দ ও ছন্দের বন্ধনে এনে প্ৰকশ করাই 
কাঁবর ধম“ । সে প্রকাশ কাব্যধনঁ রক্ষ। করে রনোত্তাণ হলো 
{কন। তার প্রকৃত্ত বিচারক কাব্যরালক পাঠক্লবর্গ । তা নিয়ে 
মতাশ্তরও ঘটে । 
সে বিচারে না গিয়ে বলা বান নরেন? হ।স্সযযার বর্তমান 


'মেল7/৩৫ 


কাব্যগ্রচ্হাঁটির অধিকাংশ কবিতাই তার কাঁবত্ব শাঁক্তর নৈপুণ। বিদামান। 
তিন প্রকৃত মানবপ্রোমিক কাৰি ৷ প্রকৃতির মতো মানবজখবনও দ্বাী।গ্বক 
নিয়মেই চলে। তাই তিনি মানবজণবন উপ্লাব্ধর জন্যে কখনও 
বোঁচপ্লোর মধো আানবজখবলের বৈচিত্র খুজে বেড়ান। প্ৰকৃতির 
মতোই মানুষের জীবনেও রুদ্র ও শান্ত দৃ'ভাবই থাকে । তাই কাব 
কখনো বিষম কখনে। প্রসন্ন । ভাবের এই বৈপরীত্য গুণেই তাঁর 
কাঁবতাগৃলি গাতশগল । তান আশাবাদী কৰি । নৈরাশোর 
ঘৃণাবতে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনান । দ্ব৷৷দ্দ্কতাকে গবীকার 
করেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তণপ“ হবার দিকে ভীঁ সুখ । এখানেই আধ” 
নক কোন কোন কৰবি থেকে তিনি স্বত্ত । 


শব্দ যোজনায় কাঁবর সতক‘তা লক্ষণীয় । কোথাও শৈলিথা 
নেই ৷ প্রতণক নিয়েছেন তান পাঁরদ্‌শাম:ন বাশুবত৷ থেকে । 
এসেছে পল্লীপ্রকাতি ও শ্রথজণবশ সাধারণ মানয় । নশরেঞ্দহবাবৃর 
পল্লপপ্রেম কোথাও কোথাও জখবনান*দ দাসের 'রৃপসণ বাংল৷’-কে 
"মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু কবিতায় শারণরবাত্ত রচনায় দুজনের মধ্যে 
পাথক) আছে । বরং সেদিক দিয়ে বিফ দে-র খানিকট। পরোক্ষ 
প্রভাব দেখ! যায় । তবে প্‌বসুপগদের প্রভাব থেকে মত্তে হয়ে 
সবাত্ল্তা রক্ষার চেণ্টাও না করেছেন এমন নয়। শব্দচয়নে সতক* 
হয়েও রবশচ্দ্ু প্রভাব থেকে সম্পণ'কপে ম.স্ত নন তিনি, যেমন হতে 
পেরেছিলেন ডঃ অমিয় চক্রবতশ ও জীবনানন্দ । আর একটু সাংধান 
হলে নীরেন্দুবাবৃর মধ্যেও তেমন সন্তাৰনা আছে বলে মলে হয় ৷ 


এই কাব্যগ্রন্হের নামকরণেই কাঁবর দেশানুরাগ পাঁরফুট । 
তাঁর হৃদয় জব্ড়ে আছে ভারতবর্ষ । তাই তিনি প্রথম কাঁবতার 
1লিখেছেন-- এখানে আশ্রিত আছি সমাশ্থর প্ৰভূমে | এই আম 
জাগরণে, কেউ নল ঘ,.মে । কিন্তু কাব কি 'নগল ঘুমে" অচেতন 
থাকতে পারেন ? ঘুমেও তাঁর স্বপু থাকে ৷ গ্বপ্রে জেগে ওঠে 
মাঠের মানুষের ছাব_ তবু হয, যে মাঠে সে-বপজ বনতো | হলুদ 
কাটিয়ে / দেই বোকা চাষ একা এক৷ শুয়ে আছে । মাটির ফুলে 
নলে | বাহু ৰাহ;পাশে সেই গ্রাম, সেই সব / মানুষেরা দুঃখগলতা/ 


মেলা/৩৬ 


শত দ:ঃখেও তারা গ্রাম ছাড়ে না, লতার হতো গ্রামকেই জাঁড়িয়ে 
ধরে! কি সহজ ভাঙ্গম'য় এই কাঁবাক বাজনা ! 
চবদেশের মাটিতে দাঁড়য়েই তাঁর কাবযণত্টি বাঁছাবিশ্বের 
দিকেও ধাবিত হয় । ভাই মনে পড়ে তর ১৯১৭ সালের কথা, যে 
বছর রশ দেশে অক্টোবর মহাাবপ্রব ভিত্ত রচনা করে এক নয়৷ 
ইতিহাসের যে ইতিহাস আঠা একটি এক্ট করে নতুন অধ্যায় 
সৃণ্টি করে চলেছে । সেই সমাঞ্জঠান্তকক চেতনা থেকে কৰি 
গিলখেছেন_ সেই মেলা বারে! মাল আমাকে টানগছ | যেমন উ।নছে / 
অখণ্ড খণ্ডকে তার পরেই তাঁর মনে পড়ে মাতৃভাবার জন্য 
বাংলাদেশে যার! প্র।ণ দিয়েছিল সেই শাহদদের কথা ৷ তাই 'ছান্তম 
একুশে ফেব্রুয়ারী কবিতায় তান লিখেছেন বাস্তন একুশে 
ফেব্রুয়ারণ | আগ,নের ডালপালা ধাকধাক জ্বলে দেশ ঘিরে / হে 
অঃমার নতুন প্রজন্ম, তাকাও একটু / সময়ের কাছে, বর্পপাঁর5য় 
ভুল গে.ল | কে চেনাবে আখ, রক্তের অক্ষরে ৷” 
এর পরে কাব প্রীতির সৌদ্দষে ডুব নিয়ে লেখেন__ এই 
01শ গাছ তলা । দাড়িয়ে গয়োছ / নীলকণ্ঠ দুঃখী গাঁয়ে । দর্ঘ- 
হ্থয়ণ নগল | বড় সুস্থ. বড় ভালে! বলে বোধ হয়। | এইখানে 
(দিনরাত ছাঁবর ভেতর { ছবি ৷ সঙ্গে সঙ্গেই তাব চোখে ভেসে ওঠে 
1হরোশিম। নাগাসাঁকির বীভৎস ধহংসলণলার ছবি । লেই বিষম্নতা 
কাটিয়ে ওঠেন কাব মানুষের অজেয়তার দিকে চেয়ে । তাই তান 
লেখেন - তবু অনুরাগে এখনো মিপলয়ে কাধ / শীষ সম্মেলনে 
ম.নুষ হাঁটছে |নাল শির! 1হ’ড়ে লগল নদ, ভঙ্গ৷, গঙ্গ। বয়ে যায়| 
ভালবাসা পণাতোয় অনুমেয় উষ্ণ অনজয়ে / সাত্যই মানুষ জান 
অনুজয়ে আনৃণ/ স্বধীন। সাম।ন) উদ্ধত দেওয়া হলে কাঁবর 
অন,ভতির ব্যাপ্ত ও তা প্রকাশে তাঁর স্বকয়তার উদাহরণগ্বরপে ৷ 
কবিতা রচনায় কোন প্রথাসপ্ধ পথ অনুসরণ না করে নিজের 
অনুভূত প্ৰকাশ করেছেন তিন প্বকীয় পান্ত রচনায় ও চিতকত্েপ । 
তাতে কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি ৷ 
চু দৈনিক বসৃমতপ, ১৬ই সেপ্টেশ্বর ‘৮৬ 


মেলা/৩৭ 


মানুষের আমল প্রাণশক্তি ওপল্প আস্থা 


নশরেহদ হাজরার কাঁবতা পড়তে পড়তে তঃময়তার যাকে 
মাঝেমধো ঝলসে উঠতে হয়। জ'বনের প্রত মমত্ববেধ সম'জ 
সচেতন এই কবির প্রধান ছাতিয়ার। এই হাতিয়ারকে কখনও 
কখনও ঢাবুকের মতন বাবহার করেন তিন ; সহজ-সরল পৰ্ণক্ত- 
গুলির ফাঁকে ফাঁকে এমন বিদ্যুৎঝলক তৈরি করে দেল, বার 
আলোয় অন্ধকার পথের অনেকট। দর পয দেখতে পাওয়া যয়। 
যেমন 'চবাধশনতার চল্লিশ বছর" কাবতাটিতে তান লিখছেন _ 
‘এমন আঁধার বুঝি জঙ্গল ছংয়েনৈ-- / এমন গ্রহণলাগা কখনো 
দেখান | ম৷নযবেয় মধ্যে মানুষের প্রতিকৃতি / হাঁটছে ঝুলন্ত 
বাদুড়ের মতে৷’ ৷ অথবা ‘কতো মজ। মন্দ) আছে আকাশ ভাঙলে 
{ সেই নদণ উদ্বোলিত হতে হতে / যা ছিল না, তাই হয়ে ওঠে, 
(বিচ্ছিম্বত্তা তজ“নণ উচিয়ে )। 

“একটি চন্দন বক্ষ’ কবির সপ্ুম কাবাগ্রচ্হ । পণ্টাশাট কাতা 
এখানে স্থান পেয়েছে । সামাজিক অসামা, দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতা, 
হিংসা প্রভাতির (িরুগ্ধে ***ট ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন তিলি। 
মানুষের অমল প্রাণশান্তর ওপর অ'দ্থা রাখতে চেয়েছেন। হতাশ৷ 
আর গ্ল।ঁনতে অবগাছন করেও কুয়াশা-জাঁড়য়ে-ওঠ। মুন রোপ্দরকে 
শন্ত ৯ংঠোয় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। কবির এই বোধ সঃস্ত 
কাব্যগন্হ জুড়ে মাঁণকণকার মত্তন ছাড়িয়ে আছে। (ক) “কী জানি 
ক’ দাহ | প.ড়ছে 1ভতন্জ অশরণর৭ [পিপাসায় / আমার পিতা ও 
পিতামহ, প্রাপতামহের রন্তগঞ্ঘণ স্বেদ / আমাল শরীরে দ:ণ্টিধোয়। 
গ্যচ্ছথেল। / আম হাঁটু গেড়ে বসে | অনুভবে দেখ [ফিরে _ 
আমা মা, সব“ংসহ। খাঁ-ডত দ্ৰদেশ’ (খাণ্ডত স্বদেশ) (খ) শউাল 
ফুলের আভা ছয়ে থাকে হৃবকের দুটি চোখে । | বখবফের মলে 
কোন পাপ নেই, হৃদয়ট্য যেন / আয়তহগন বশার আকাশ / ইস্পাত 
কঠিন হতে হতে পৃধপৃরুষের ভতমাধার অপাঁবত [করেন ৰুখনো ৷ 

(প্রার্থনা )। 
বৃবমামস, জুন ১৯৯৩ 
‘একটি চন্দন বক্ষ’ 


মেলা/৩৮ 


ভাষার সাবলীল গতি ও স্বাভাবিক দু[ত্িতে উজ্জল সনেট 


ডঃ শংণ্ধসন্তৰ বসু 


কাব ডঃ ন'রেন্দ, হাজরা বাংল! সাহতোর এক খ্যাতনামা কাব, 
দঘ‘াদন 1 ৩াঁন কাঁৰতা রচনা করে সকলশ্রেণীর পাঠকের কাছ থেকে 
শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অজন করেছেন ৷ বতমানে {তান তাঁর একটি 
সনেট সংকলন প্রকাশ করতে চলেছেন । 

সনেটের কলাকৌশল এবং র5নাবাঁধর কিছ [নদছট কানুন 
আছে. কাব নপরেন্দ হাজরা সেসব বাঁধ বিধান নিখংতভাবে মেনেই 
এই দনেটগ্যাল রচনা করেছেন। সনেট যে ভাবসংহাত একটি 
প্রয়েজনসয় বিষয়, সোঁদকে ন'রেন্দ.বাবুর প্রথর দৰত্ট । অন্টকের 
মধ্যে ঘে ভাব ও আবেগের উপদ্থাপন। -_ সেখানে এতটুকু উপপাত্তি 
নেই-_ এতে বোঝ। যায় ভাব ও ভাবার ওপর তাঁর সংযম কত গড় ও 
চবাভাাীবক । পেত।কসয় সনেটেন্ অ্টকের মিন থেকে তান দহ চরাটি 
সনেটে সরে গেছেন, যেমন ক থ খ ক কথ খক -এই মিল {<নয৷স 
দা দিয়ে তান কব কথ গঘ গব (ইহামত) কংব। কথ থক, গঘ 
খগ (মহুয়ার মন) মিল ব্যবহার করেছেন এতে ভ।বাবেগের কোন 
ক্ষাত হয়ান, ভাষার সাবলীল গাঁত ও স্বাভাবক দুযীততে সলেট- 
গালৱ উল্জবল। মান হয়ান ৷ 

বাংলা সাহত্যে লারক কাব তার প্রল।বল, সেখানে সনেট রচনার 

দুর্হ সাধনায় কাৰ নগরেন্ন হাজতার ব্রত সাথক _একথা পাঠক- 
মানেই স্বীকার করবেন । বে ম.ছ্টমেয় কাৰ সনেট লিখেছেন 
মধস্‌জ্ৰন, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্ৰনাথ সেন, মোহতলাল মজুমদার, 
আজঞ্জত দত্ত, নন্দগে৷পাল সেনগৃ'্ত প্ৰদংখ কাবদের সণে। হলেন 
ন'ঁরেন্ন বাব ॥ 

তান কবিতা কারুর ভূমিকার অপেক্ষ। করে «1 1 কাঁবতাগহলি 
নিজেই নিঞ্জেদের উৎকর্ষ নিয়ে উপাশ্থিত হবার যোগ্যতা রাখে । 
আম অল্পদ্বলল সনেট রচনা কাঁর এবং সনেট বিষয়ে গবেষণ।য় রত 
বলেই ডঃ নগরেন্দু হাজ্সর! ছোট একটি ভূমিকার কথা ৰলেছেন । 
তাঁর এই সনেট কঁবিতাগলে আচিয্নেই প্রশংসত ও আভনাদ্দত 
হবে এ বিষয়ে আমি নিদ্বধ । 


মেল৷া|[৩৯২ 


জীবন ও সাহিত্যের কথা 


সনৎ কুমার বাগচপ 


উচ্চতর প্যায়ের পরণক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার জ্জনা আরও 
অনেকের মতে৷ সঞ্জগবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়কেও ডেপুটি মাজিচ্টেটের 
পদ হারাতে হয়। সঞ্জকার তাঁকে একাধিকবার এই পরপক্ষ। দেওয়।র 
সংযোগ দিয়েছিলেন । ধাংল। সরকারের অবর সচৰ (কা্ষ“নব(হণ) 
এ. ম্যাকোঁজ এই প্রসঙ্গে ১৮৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী 
ঝাজ্রশাহ ডিভিশনের কমিশনারকে ( ধ্কাষ্ণনবহ৭ ) জালাল, 
*... The Lt. Governor has been... pleased... to allow 
him another opportunity of passing by thet stan- 
dard, on the understanding that this would be 
his lest chence of reteining his sppointment. 
( Apptt. Deptt. Proge. 1 5 Februery 1869 ). 
পাঁশ্চমৰঙ্গ সরকারের লেখাাগায়ে সংরা ক্ষত একটি দ্প্রাপ্য প্বীথতে 
আরও করেক বাান্তকে পাঠানো এ ধরনের পু আছে) >গ'বচ’দ্ 
তখন ছিলেন পাবনার ডেপহাঁট মজিগ্ট্েটে। সরকারই ১৮৬৯-এ 
তাঁকে নতুন পদে নিয়োগ করেন । 
ডঃ নগরেগ্দহ হাজরার '1বদমতপ্রায় লেখক সঞ্জীবচন্দৰ ও বাংল। 
সংহিতা, গুন্হাটি ১৯৮০-তে গধেষণাপচঃপে রচিত হয়! = (লেখক 
শনবেদন'-এ জানিয়েছেন এই গবেষণাপত্র জন্য 'আ'মাকে Ph.D. 
দদয়ে দেওয়া হয় ১৯৮২ সালে ৬ জাল,য়ারগ ৷’ হাতিমধো আরও 
একটি উল্লেখযোগা + প্রকাশিত হয়েছে_ শ্রীগোপাজচন্দ্র রায়ের 
“সঞ্জণৰচচ্দর ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য’ (১৯৮০) ) পৰে প্ৰশ্ত তথাসমৃহ 
নতুনভাবে বিন্যাস করে ডঃ হ।জর। তাঁর গ্রঞ্হে সঞ্শবচগ্দের জীবন 
ও সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন ধারাকে [স্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন 
আগ্রহ পাঠকর। উপকৃত হবেন । তবে মুদ্রণ বিষয়ে কয়েকটি 6টি 
রয়েছে । সহাপবচচ্দ্রের চাকার হারানোর তারখাঁটও সব! একই- 
ভাবে মন্ুত হয়নি ( প্‌ঃ ১৬, ৯৭, ৩০৪ ) । 
শবগ্মৃতপ্রায় লেখক স৯ঞ্জলবচন্দৰ ও বাংলা স৷হুত’ 
আনন্দবাজার পাকা, ৩১.শ জে, ১৯৯২ 1 


মেলা1৪০ 


ডঃ সুভাষচন্দ্র ব্যানাজ্ঞা 
সাঁচব, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ, কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় 


২৯০৩-৯৬ 


ডঃ ন'রেন্দ; হাজরাকে আম জানতাম কাব হসাবে । হাওড়া 
জেলার ছেলে। নানা প্র পাঁগ্রকায় কাবতা প্রকাঁশত হয় ৷ 
কলক৷তার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট কাবদের সঙ্গে তার [িশেষ 
পাঁরচয় আছে। বিশেষ করে রাম বস্দ-_ নগরেন্দুকে খুবই 
ভালব।সতো; এমন কি তার সঙ্গে আমারও পাঁরচয় ঘটে নপরেন্দুর 
মাধ্যমেই ৷ 


নৱেন্দৰর- ফতিতার মধ্যে আহ্বীনক মননশশলতার সঙ্গে 
লোকায়ত গ্রামীণ সংস্কাঁতির একটা বোগসত কাজ কয়েছে-- কাব্য 
রচনার প্রথম যুগ থেকেই ওর্লই মধ্যে সে অধ্যাপনায় প্রবেশ করেছে 
এবং ছান্রছারগদের মধ্যে জনীপ্রয় হয়েছে তার 'নজস্ব পড়ানোর 
গণে ৷ এছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রেও এমন নোতুন নোতুন বিষয় নিয়ে 
কাজ করেছে সে, সেখানে অনেকেই প্রবেশ করার সাহস অর্জন 
করতে পারে নি । 

কাঁব ন'রেন্দ;র সম্বপ্ধনায় আম তার সুখ ও সমহ্ধময় 
জশবন কামনা কার । 


সবাঃ_ সুভাষচন্দ্র ব্যানাজশ 


ফেম/৪১ 


কাব নীরেক্র হাজব্রাকে নিবেদিত কবিতা গুচ্ছ ৪ 


কবিবন্ধু নীরেন্দু হাজরাকে 
গোবিন্দ হালদার 


সারদ্বত তথ" পথে যান্তা তব বাধাহশীন হোক £ 
অন্ধকারে নামে যেন উধর্* হতে মঙ্গল আলোক 
আমার সমস্ত প্রেম তার সাথে রাখি য্্ত কাঁর-- 
তোমার সাতটা হোক সময়ের অতন্দ্র প্রহরণ ৷ 


কত কথা মনে পড়ে কত স্মাত আসে ভিড় ঠেলে-_ 
অনেক স্বাপুল দন দু'জনে এসোছ পিছে ফেলে । 
জগবনে সাথ'ক হও---এই আজ কামনা আমার 
দবধ্যতার আশখবণদ সঙ্গে থাক নয়ত তোমার । 


মেলা1৪২ 


চোখ 
বাীৱেন্দ্ৰনাথ সৱকাৱ 


চেনা জানা অরণ্য আকাশ । গাছে গাছে আলোর জোয়ার 
গ্রাম গঞ্জ শহর নগর । বন্দরেতে কোলাহল, সমুদ্রে তুফান 
সব আছে ৷ শুধু নেই জবনের কাঁবতা প্রতীক 

সারাদন জল পড়ে । চোখ জহলে অসুখে বিসুখে ৷ 


সেই চোখ আলোভরা জগবনের ভাষা, 

সেই চোখ ধানের মঞ্জরগ সবুজের সমারোহ 

সেই চোখ আবালোর স্মৃতি খঃজে খহজে উদাস বাউল 
আকাশক্ষত মমতা সকাল । 


দেশপ্রেমের সবুজ প্রত্যয় বুকে নিয়ে 
উৎসবে পার্বনে মায়ের ভালোবাসার উঠোন মাড়িয়ে 
স্বপ্ের শুর পার হয়ে 
কাঁবতার অন;ভূঁতর সাত সকাল-- 
সেই চোখ ফিরে পেতে 
কোথা যায় নখরেন্দ হাজরা ? 


করমণ্ডল এক্সপ্রেস 

কতদূর যাবে ? দি পাঁরক্রমা ৷ 

গ্লেন যায় ৷ 

হাওড়া স্টেশনে বিষাদের ছায়া দণর্ঘ হয় 

প্ৰিয়জন প্রগাঢ় বেদনায় দণর্ঘ*বাস ফেলে। 

দরে আম একা ৷ 

দ্বিপ্ৰহরে সঙ্জীব হৃদয় থেকে থেকে কাঁদে 

স্বগত সংলাপে দহঠোঁট কাঁপে নীরব প্রার্থনা £ 

আত্মার আত্মণয় আমাদের কাব 

কবে ফরে পাবে সোনা চোখে সূয'কণা ! 
মেলা৷৪৩ 


সিক্ত শবনমে চান্দ্র চেতনা 
দিলীপ বন্দু 


কাঁবতা খেরোর মধ্যে ভরেছ অনেক তুলো 
আজীবন নকসা তুলে গড়েছ রঙণন রজাই 
ধানক্ষেত-সোদাম1টি-বাঁকাপথ 
দেশজ গাছের ফুল-সাদামাটা জনপদ 
কানা দামোদর-পোড়েভিটে-গ্রাম কাঁকরাই 


কখনো মহৰয়ার মনে পেতে রেখে কান 

দ্যাখো ভেজা-চাঁদে রঙদার জ্যোৎস্বায় 
একি চন্দন-বৃক্ষ যেন তথাগত 
হৃদয়ে ভারতবর্ষ পুরাতন প্রস্তরেরও আগে 
তবুও সে তপগরুষ্ট সেই সত্য ছংয়ে যেতে চায় 


কৃষ্ণচ্‌ড়া সম্বধিত বসন্তের কাব তুম প্রাতবাদণ 
লেখনগ-ফেনায় তুলে তরল-াবদ্রোহ ধুমাঁয়ত করো 
মনেতে বনজ-লতায় গড়া সপ্রেম বেষ্টনী 
প্রাকৃত ফুলের থেকে সংগৃহীত আরণ্যক রেণু 
হংলেতে আঙুল রেখে মন-শাখে মৌচাক গড়ে । 


মেলা। 33 


অমল-বন্ধুর মুখ 

বলরাম ঢক্ষবশ্রী 
এক বুক স্মীতর গভগরে পা রেখে 
খইজে ফিরাছ এক প্রিয় অমল বন্ধুর মুখ, 
এক সমদদ্র-হৃদয়। এক প্রপাত-স্পশশ দুধেল ঘচবুক, 
সকত্ধে-লখন প্রতায়শ চন্দন-হাত ৷ স্মাতির চাদরে ডে'কে 
দহ চোখ-প্রদপে মন হাঁটে খতুমতণী ধানক্ষেত-- 
গিসণাথর সড়কে প্রাতাঁদন ৷ প্রভাত-সন্ধ্যায় 
সুখ-দঃখ-সেতু বেয়ে আলোক-ছায়ায় 
স্পর্শ করে পাঁচারুল ঃ সবপু আঁভপ্রেত 


জগন্নাথ-পাদপণঠ-ছোঁয়। প্রিয় প্রাতত্ঠান 

শ্রীহীর বিদ্যামন্দির; দৈনাভারে জপর্ণ তবু মহত্ব-গোঁরৰ 
শ্রেণিকক্ষে আমাদের সংসংহত বন্ধৃ-অনুভব 

আর আচাযের সুদুল“ভ দেবত্ব মহান 


রন্তে যেন ঢেউ তোলে সে-কশোর মর্ম মূলে, 

পল্লাবত মহণর্‌হ মাটির শিকড়ে স্হির সতত প্রাণত 

উত্তরণে পেয়েছে যে হমাদ্রশীশখরে সহিত 

গোঁরক-মাহমা । দিয়েছে সে করপনটে অর্থ ঢে’লে 

সারদারে সারম্বত-ধন £ কাঁতক্ষত সাধনা ৷ 

পাঁরপংণ্ট সে ধনে কাব্য-রাঁসক যত তৃষত অস্তরে 

তৃপ্ত, উদ্জগাঁবত সজন:প্রয়াসে ৷ অকৃপণ হৃদয়-নবরে 

সং্ষ-স্থাত হয়েছে অন্তর ৷ তাই চোখে নিয়ে প্রদণপ্ত এবণা 

খংজে ফির ‘আত্মার করতলে সূন-প্রুতশক্ষাণয় 

আত্মার আস্মগন্র যে: অস্ুল'ঁন সত্তার বান্তম কোরকে 

স্মৃটি-মগু চ ওণ্ঠে মাখা শশুর সারলা পলকে 

উষ্ণতা ছড়ায় আজে৷ জগবনের বৈকালক ধুসর বেলায় ! 
মেলা'৪1 


ঘাট বসন্ত 


শ্ুপন গোস্বামী 
ঘাট বসন্তে ফৃল ফুটুক, ফুটুক ফুল । 
প্রকৃত বয়স এলে 
মানধের সৌন্দ্য* বেড়ে যায় বহ গণ 
সরে যায় মাঁটর দেয়াল, 
জ্ঞান ও ক্ষনার সঙ্গে আরো ভালোবাসা 
সহস্ৰ প্রদীপ হয় আলোকিত মনে । 
প্রকৃত বয়স এলে 
মানুষও খাঁধর তুল্য, খাঁষও মানুষ ৷ 
বাঞ্ধকোর ঝাল সরে গেলে 
মুছে গেলে ভিন বাঁশ, কেবল বাঁচার 
দিন।নবাদনের ভার 
বয়ম তো চাঁদের হাউ 
বয়স তে। প্‌ণিমার চাঁদ । 
শিশ; বগ্ৰ কিশোরীর বনৰ; তুমি 
বন্ধ: তুমি যববক্‌ কাঁবর ! 
এ বয়সে আমাদের হাতে 
সং‘গাম ছাড়পত্র থাকে 
সাদা জয়পরর থাকে 
শ:্ৰকেশ সরল হাঁসতে । 
যে মাটি খোলোন বুক 
বেনিষ্ঠর রন্ত্রপাত এক হণ জায়গ। ছাড়োন 
যে নিকষ অন্ধকার 
ঘন হয়ে জমোঁছল পেনের ডগায় 
ষাট বসন্তে সব আলো হোক 'বচ্ছ:রত রেখায় রাশিতে ৷ 
ষাট বসস্তে 
বসগ্তের্ ফলে ফুটুক, ফুটুক ফুল ! 
মেলা/লি৬ 


নীরেন্দুদাকে 
দুর্গাদাস অগুল 


কাব তুমি পাড়া গাঁয়ে 
তোমার লেখন 
সদাই সচল; 

লিখে যাও কত কথা 
কত যে কাহিনী 
চির উল্জৰল | 
তোমার লেখার মাঝে 
প্ৰকৃতি সগব-_ 
যেন কথা কয়; 

হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত 
যত জড় ও ক্লীব 
চির অক্ষয় ৷ 

চন্দন বৃক্ষের নশচে 
মলয় পবন 

ধীর মন্থর 
জীবন সৈকত ঘিরে 
করেছ আপন 

পথ প্রান্তর । 


নিঃস্ব হারিতকীতল৷ 
বঙ্কিম চক্রবতা 


নিমেষে নঃদব হলে। হারতকণতলা । 
পাতার উত্তরায় কাঁদে । ছিন্ন দেহ খংজে ফেরে 
সম্তোষের শৈশব, হারানো দিনের গান । 
কোথ। য।ও বেদন। ? 

কোথা য।ও হারতকী গুণের সুখ ? 

একা বক্ষ ৷ 

[বধবাশাব বল বেলা সেই গানছতলা 

কাঙাল হলে। কাল। 

কালের করাত চেরে আপনমংপ্ধ প্রেম 
গ্রস্তহ)ন হারতক রস্ত-দাবশহগন, নিঝুম _ 
নিলিপ্ত ৷ 

বংদ্ব শেধের বেলা ভুমি 

ভাঙা তরবার, ক্লণ্ড অণ্বসেনা 

পরবাস? দুম'র যুবা 

1ক যেন হারিয়ে প্রাপ্তি অচেনা দুর্বাবনে 
কোথা যাও [বিহঙ্গ ? 

কেথা যাও গগণাবহারণ* ? 

অস্বরাগে কাঁবতা পাঠের দিন 

সারদ্বত নীরেন্দ-সাগর কোলকাতার পাশে 
রেখে আসে 

মহয়া-মাতাল পয়ার, 

তার সাথে জন্মে থাকে তারন্দাঞ্জ দিন 
রাত, জ্যযোতস্থা, প্রেম 

কুমিরমোড়া, কানুপাট 

নিঃস্ব হারতকণ বাগান । 


মেলা/৪৮ 


নীৱেম্ৰ হাজরা ॥ 
সাহিত্য মুল্যায়ন, স্মৃত্তিচাৱণা ও অন্যান্য প্ৰসন 


নীরেন্দু হাজরা £ কবিতাগ্ন সুখদুঃখ ও 


সমগ্নের শ্রাতিভাস 
স্বপন নন্দী 


‘ঘমভাঙা পৃথিবগর একমহাঠি নশরব প্রণাম’ নিয়ে কাবতামনস্ক 
এক যুবক “মহুয়ার মন’ কে খইজতে সেদিন পথ হাটা শুরু 
করোছলেন। সুন্দরের জনা এই পর্দচারনা। জ্ঞ]বনড5ার নানা 
মুহূর্ত মৃত’ হয় তাঁর পথ চলাতে ৷ আঁভন্ঞতাকে কুড়িয়ে পান, 
কুঁড়য়ে নেন প্রকৃতি ও মানুষের ভুবন থেকে নানা অনুভব, টুকরো 
টুকরো কথাময়তা, চিত্তকম্পের কোলাজ ৷ কাব ঝণ্ধ হন! অমোঘ 
এষণায় তাঁর কলম থেকে আত্মপ্রকাশ করে মানুষের ঘর ও বাঁহর, 
প্রেম ও প্রেমহীনতা, পাওয়া-না- পাওয়ার দোলাচলচিত্ততা । 

কাব প্রথমে সামাজিক মানুষ ৷ সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ে 
তাঁর উৎসুক চিন্তে জাগরণভাবনা । আর সে-ভাবনা 'মন্রাক্ষরে, 
আমল পয়ারে, কখনো বা ব্যাক€্ণশ।সত ছন্দ ভেঙে শন্দাবালকে 
অন্যরকম পরম্পরায় ছাঁন্দত করে কাঁবতা, কাঁবতাই । মহুয়ার মনকে 
খজতে খ*জতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে উচ্চারণ তান 
ছনে ছত্রে সাঁজয়েছেন তাতে নিসগ‘- আছে, ানসর্গের মানবাঁকরণ 
আছে। স্রোতাঁস্বন? ইছামতগ পাড়াগাঁর কৃষাণী মেয়ের কাছে 
থমকে দাঁড়ায়; সূযেণদয়ের 'নরণক্ষায় আবহমান পাঁথক করতলে 
নদলকাস্ত মণ রেখে সময়ের কাণ্ঠশাসনে যাচাই করে নেন ৷ কোনো 
আঁবামশ্র ভালবাসারই ঠাই নেই সময়ের সচেতন ক্রোড়ে । ভালবাসার 
পাশে ক্লুরতা না দেখলেই যেন ভালবাসাটর প্রাতমে কোথায় খাদ 
থেকে যায়। সমাজকে নেড়েচেড়ে অঞ্ধকারের সঙ্গে কপট পাশা 
খেলায় মাতে এইসব ক্রুরতা, অমানাবকতা ৷ মানুষের বোধেও ঘর 
বাঁধে যল্পণানকাষিত ষন্ত । িসর্গের সমূহ দশ্যপটে তাই যন্ত্রের 
1বিমষ"তা অনুভূত হয় ৷ শুধুই প্রেম নয়, শুধু প্রকৃতি নয়, পাথিব 

মেলা/৫১ 


যতকিছ সমস্যা ও উত্তৱণ--সব মিলিয়ে সমাজের সামাগ্রকতায় 
কবিতার মূলা।য়ণ করতে হয় ৷ সময়ের প্রাতিভাসেই বাম্বত হয় 
সব-ভুবনের চয+ ৷ সেই ভুবনে ফুলের গন্ধ থাকবে, পাখি ডাকা 
ভোর থাছৰে, থাকবে হেমস্তের [বিষণ্ন প্রহর । আর রোমান্লের 
য।বতায় আয়োজনের পাশে থাকবে সমকালের প্ৰশ্ন! সংশয়, "দ্বিধা, 
দ্বন্ৰ্য থাকবে পুরানো মূল/বেধকে কালের প্রহারে জর্জারত করে 
নবনব সৃজন, অভীপদা ৷ 
‘মহুয়ার মন'-এর সেই অতন্দ্র তারা যা আরাত নামা্কত 
তাতে রাঁতর দাহ নেই বটে কশু; সে বনলত। সেন, কিংবা সচেতন 
হতে পারোন । কবিতার শৈলগ-দ-স্তর ভূমিতে পা রাখার মুহূর্তে 
কাঁব-তার€ণ্ের কাছে অতখান পাঁরণতি প্রত্যাশা করাও সমুচিত 
হবে না। কিন্ত, মানুষকে যে মাঙ্গীলক চেতনায় উদ্বোধিত করার 
দায় থাকে সামাজিক কাঁবর সেই দায়িত্ব থেকে যে ০০dness 
কাঁবর বোধে আপনা থেকে এসে যায় ন'রেন্দর কাঁবতায় তার 
অনায়াস অবাঁদ্ছাত । ১৯১৬-তে প্রক।াঁশত “মহুয়ার মন'-এ প্রেম 
ও প্রকৃতির সহ।বস্হানাঁটি আৰ্থসাম্যাজক প্রেক্ষাপটে ঠিক ঠিক 
জায়গা পেলেও ততোধিক পাঁরণাতর জন্যে আমাদের অপেক্ষা 
করতে হয়েছে পরবত) কাবকৃতির জন্যে । যৃবকোচিত আবেগ 
'মহযয়ার মন'-এর প্ৰেমকে যতটা তাতক্ষাঁণক করেছে ততটা ধ্রববপদে 
আসতে পারোন ! বরং সোনাতলা-দেবাপুর-কানহপ্ট গ্রাম বুকের 
বাঁদিকে রেখে আলন্দে কৃষাণের স্বপুময় শ্রাবণ একে কাঁবতার 
জন্যে পথ হে'টেছেন । 
কোনো ক্রাশ নেই যুযুধান পদাতকের ! মানবের আত্মা 
বোধহয় দূশঃগ্রাহ্য নয় তবে অনভুতিময় । এই অন;ভূতিময়তাকে 
বাস্তবানংগ করে তার করতলে প্রতগক্ষিত সূর্যের মহৎ উদ্ভাসন 
আঁঞ্কিত করেছেন ৷ এরকমই এক রূপকাশ্রয়ণ শীর্ধনামে নন্দিত 
যে কাব্যগ্ৰন্থ -তার প্রকাশকাল ১৯৭9 ৷ মাঝে দশাট বছর কি তান 
তবে থমকে হলেন ! বোধহয় থমকেই ছিলেন ৷ পাঁরণাঁতর জন্যে 


মেলা/৫২ 


তান নিজেকে তৈর করে [নিচ্ছিলেন । কোনে তিয়াসায় 1তান 
আকণ্ঠ, তান উন্মুখ । প্রতীক্ষা তাঁর হিরণ্যমগ্ন । ‘হাজার চোখের 
মানক জেলে কোন্‌ আকাশ ফ:ড়ে অ:সছে আপনজন’ ৷ 
আপনজনমের  আত্তারকশী প্রাতালাঁপ ‘আত্মার করতলে 
সূর্ধাপ্রতণক্ষা'। না, কোনো আবেগতা'ড়িত রোমান্স নয়, সমাজ- 
বাঁক্ষণেয় পরশ পাথরাঁট খইজে ফিরেছেন তান । 
সর্বকালের মর-বষন যুগের প্রার্থনা । আনরাও চাই প্রথমে ‘দগ্ধ 
হোরু ঘুণ, ইাঁতবস্ত পুতুল নাচের ৷ তারপর সেই ভদ্মের উপর 
প্রশাসড। ধারাপাত বড়ো আকাতস্ষত।. ‘মহনুয়ার মন'-এরর মতো 
এখানেও প্রফাতি আছে, তবে ভূমিকাঢি তার অন্যরকম ৷ “মহুয়ার 
মন’-এ প্রক্কাতির পাশে এসেছে মানব । আর এতে মানুষের জন্যে 
প্রীত;*মানুষের বিভিন্ন পার্হিতর অনুষঙ্গে এসেছে গুকাতির 
নানা প্রকাশ । তাই” “হয় খত বারো মাস’, ‘কৃষ্ণ মেঘ’, 'একাঁটি 
বাগান ক্ররো'” ‘মাটি’"র অতো কাঁবতাগ্ীলতে সমাজপ্রেক্ষাণকার 
আলবার্ম -চিল্লকক্প': হয়ে - উঠেছে প্রকৃতির সমূহ সম্পন্নতা । এই 
কাবতাসমবচ্চয়ে মানুষের অনেকটা কাছে এসেছেন তাঁন । 'যদি 
কোনো কাঁধ কাছে. আ:স'-সব ম৷নবেরই হৃদয় খুলে যায় । িজ্ঞাসায 
আমাদের --বলো কাব, পৃথিবীর 'শ্লানুষেরা কবে গোৱহণন হবে!’ 
কাঘর উপমা কাঘন- কাঁকই' দিতে পারেন -এই মহাজিজ্ঞ৷সার সৎ 
উত্তর্ন'।. পেরেছেন- নরেন্দ; ৷  আত্িক্যবাদের খাজ্‌ৱেখায় 'চিতিত 
হয়েছে এমন. ইীক্গতবাহশ পতঙ্ৃত্ত £ এ-মতত্যু সুন্দর হবে । ...চরশুন 
দ্বন্দ্ব, দ্বিধা) গ্রানএীবংশ শতাব্দীর মনে আঁসুত্ব ঘোষণা নলিমায় 
এস্মজ্ছ্৮ সংক্দর হবে? কঠিন অসুখে ভুগছে-যে জনজীবন, 
গোগনোনও প্রকাশ্যে রন্তবমন করে' যাচ্ছে যে ক্ষায়ত সমাজ তার 
আরোশ্যে কোনো জরুরণ -উঁষধের আরোপন নয়, ধরে ধীরে পরতে 
পরতে 'খংস্রততে হবে ব্যাধির সূত্র “এসো বাস খোলা-মাঠে' { মেলে 
দাও মন-/ নণলেয় বাসরে / সোনালশ আগুনে বাল হোক যত কট! 
নিয়ক্তাশরণয়ে ৷’ উপশমের”অবাথ*” পথ্য--‘একাঁট বাগান করো, 


সেই 


বণ্টর প্রার্থনা 


মেলা/গত 


সেরে যাবে মনের অসুখ ৷৷ উত্তর সময়ের কবিতাতেও সমাঁচজ্ঞনে 
গ্রান্থত তান--“একটু বাগানে এসো ৷ এবং বংকের ভেতরে এক- 
প্রচ্ছ জাম নিয়ে / কিছ রমনীয় গাছ / শাল-তাল-সুপাঁর ও 
নিখগাছ / কিছ বিমৃত সময় । দুঃব্ণী দিনে এই জাশুব শরণরে ৷ 
"লেনিন" "ভিয়েতনাম, 'নায়াকোভাস্কর প্রতি, ‘পাবলে৷ নেরংদা’, 
'গোেকির জনন”, "একুশে ফেব্রু,য়ারী'-র হন্তে ছগ্রে উচ্জ্জীবনের 
আলেখ্য র>ন। করেছেন এই চারণ কাব । চারণের একাঁট কণ্ঠ 
সমবেত উদংযে।গে কলে।লিত হয়েছে । আমাদের চোখের সামনে 
থৈ থৈ সমুদ্ৰ । নেরুদাকে যে সংভাষণে নন্দিত করেছেন তিনি, 
আমরা এই সময়ের সচেতন পাঠক মঞ্জ:-ভাষে আভিনান্দিত করবো 
আমাদের এই কাঁবকে ৷ বলবো-_-'আত্মার আত্মণয় তুমি, কাব 
মানুষের সহোদর / তোমার বুকের মেঘ জশবনের আগ্ময় শপথ ৷ 
বলবে ‘শতাব্দগ বাণাবদ্ধ দুম“র তরুণ’ তুমি, তুমিই ৷ 

এতাঁদন বে সর্য-কে তান আত্মার করতলে রেখেছিলেন, 
দেই সৃযে'র হাত পরে এবার আরও আরও উপল বাঁথত গাঁততে 
হেটে চলেছেন ৷ নিশ্চয়ই এ চিন্রকষ্প অতশীন্দ্িয় ৷ একথা তো 
ঠিক যে কাউকে খুব গভীরভাবে খংজতে গেলে, কারও প্রতি 
ভালবাসার অসনমতাকে বোঝাতে, সেই পরমতমের প্ৰকাশকে 
নিবিড় করে অপার রহস/ময়তায় মিশে যেতে হয় ৷ 'মাঁটিতে পা 
রেখে সমযে'র হাত ধরে’ যে কাব চলেছেন তাতে কাঁবভাবনার সেই 
দ্যোতন।ট বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে । কাবতাজনকের তৃতীয় আস্মজের 
প্রকাশকালাটি দ্বিত"মাঁটর [তিন বছর পরে ৷ (১৯৭৭ ) সুতরাং 
ভাবনার পারণাততে খুব বৌশ হেরফের লক্ষনণয় হয়ে ওঠোঁন । 
বরং বলা যায় যতখানি হাঁটছেন তত খানই পথ থেকে কুড়িয়ে নিতে 
পারছেন। আর এইসব নিয়ে তাঁর তিলোত্তমা সণ্ডয় এই তৃতীয় 
আত্মজের শরণরে ও মনে রেখে গেছেন ৷ কণী করে ভালো থাকতে 
হয় এই অস্হ প্রান্তরে, কঈ করে ভালো থাকবে মানুষ তার পথ 
বলে দিয়েছেন সেই একই মাতা থেকে । সল্দর সকাল ম্বকালে 


মেলা, &৪ 


অশুরঙ্গ হয়ে উঠবে । “এমন সংন্দর সকাল যাঁদ রোজই আসে আম 
ভালো থাকি ৷' ‘ভালো থাক।র শুবগানে মুখর হয়েছে এই গ্রন্থের 


কাঁবতাগুলি ৷ ‘হাতে হাত দাও, কবিতায় প্রত্য৷৷৭ত অভ্গক 
উচ্চারণ £ 


‘হাতে হাত দাও, সব ভয় কেটে ঝাবে 
লড়তে লড়তে মারয়া ছেলেট। মরতে পারে ন। 
মৃত্যুকে মুঠোয় রেখে হাত এগিয়ে যায়, 
কেউ যাঁদ ধরে হাত .* 
করতাল দেয় ঝড়ে 
পাথরে নুড়-ত, শুকনো পাতায়, 
ফুলে আনত ভূঁমতে শুয়ে উদে।ম ছেলেটা, .. 
লড়াকু ছেলোট লড়ে যায় ৷’ 
আদ্যোপ্রান্ড ‘আলোকাতভিসারণ’ নারেন্দ; কথা-অমৃত-সমানের 
মতো স্বীকার করে. নেন--'আ।মি উপাসক মানুষের / দিনকে রাত, 
রাতকে দিন কার 'নিঃশেষে পড়িয়ে / নিজেকে ধৃূপের মতো-- 
পাঁপিপ্রাথস / শুভ আগামী দিনের ৷” 

হারিয়ে বাওয়ার বেদনা. যেমন সত্য, তারও চেয়ে বোঁশ সত্য 
1ফলে পাওয়ার জন্য আত্মিক তৃষ্ণা ৷ দায়বষ্ধতার প্রশ্েই এই 
তৃষ্ণা শাজ্পিত হয় ৷ কাব বেদনাসন্ভব । “কারণ মা মারা গেছেন 
পঞ্চাশের, দহ?ভক্ষে _ / পজোয় নৱবূপগেড়ে শাড়ি কেন হয়নি / 
ভাইটা পাগল হয়ে গেছে $ ঘরচ্ছাড়া কতোদিন বোনটা চোখের জলে 
নোনাম্বাদে, ঘর বে'ধেহ্ছ একা, /.তারশ বছর গেল বক্‌সা 
দুয়ার থেকে আনরাণ আজো ফিরলো না)" --কিশ্ু: আগামীর 
কোনো একাঁট দিনে আবার ফিরে আসবে. অনির্বাণ । যে মাটি 
অহুলম ছিল কতোকাল, সে-ম1টি ‘আত্মগোপনে অঙ্গণকারে হিত 
তন্ময় হয়ে উঠরে।' 

১৯৮১”তে- জন্ম নল তাঁর চতুর্থ আত্মঙ্র । “নদীর চিতায় 
জঃলছে’ তার আত্মপ্রক।শের ক্ষবৃন্ধ প্রহর ৷ তার দাহ ও দশীপ্ততে 


মেলা/৫৫ 


লাবণাঘন হচ্ছে ফ্াবতার চরণপজে, 'কালেয় শ্রাতমা” । আমাদের 
বাঁঠাতে পারে এমন বিদুষণ, আমাদের জাগাতে পারে এমন সমুদ্র. 
আমাদের হারাতে পারে এমন পাাথবণ, আমাদের কাঁদাতে পারে 
এমন পাষাণ এখন এমন দারুণ দিনে আনিবাষ" ৷ কারণ সহমর্মে 
মিলতে হয় প্রতোককে ৷ সহমামতা থেকে সম্প্ৰশাত ৷ কাবি মনে 
করেন ‘পাটি নয় আশাকে দেখতে হবে / দ্বার / আকাশের মতো 
খোলা / জীবন আকাশ হতে চায় / জীবন কখনো ছোট নয়।' 
অসংগাঁতর বিরুদ্ধে অসামোর বিরুণ্ধে প্রাতবাদণ হন মানুষ । 
নি বিশেষ মানুষের নেতৃত্ব যান দেন তান ‘নেতা’ । তান কথা 
বলেন শ্রোগানে, তান কথা বলেন মেপে জিকে । কাব নেতা নন, 
তার জত আলাদা । পাঁরমাজিত কৌশলে তান নিজের [বিরুদ্ধে 
যংগ্ৰ করেন । স্বাবরোধতাকে তান প্রশ্রয় দেন না। আমাদের 
সারাংদ।র সংসারে তান এমন একজনকে দাড় কারয়ে রাখেন যিনি 
িতার আগুনে ধিক ধিক জৰ’লেও নীলাজন স্বপু পৰে রাখেন 
দগ্ধ বকে। তান তঙ্র'নগ উচিয়ে দেখিয়ে দেন হেটে আসছে 
‘আনন্দ৷ সুন্দর রাখাল বালক এক কোন ক্ষাত করোন যে কারো, 
কোনাঁদন।' ভিয়েতনাম ভাবনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাঁর কাবা 
প্রয্নালে । এই পুনরাবৃত্তি আমাদের না-পসচ্দ । তবে দোষারোপ 
না করে বল বায়, বুগযণ্ত্রণার বিরুদ্ধে এক কালোত্তীর্ণ প্রেরণা 
যার পট হুম তা একাধিকবার ধারা মেরেছে কাঁবকে । ধার মেরেছে 
লন্জা, ঘৃণা, অপমান, অক্ষমতা । সমস ঘরে শ্ঞালনের কথা এসে 
বায় । কাঁবর কৈশোরে বে-মানংযাঁট বুকের ভেতর দিয়ে হেটে 
গিয়োছলো, এখন পাঁরণত প্রজ্ঞায় সেই স্তালিনকে দেশ-কালের 
কাঁটাতার ভেঙে কাছের ক'রে নিয়েছেন ৷ শ্ঞালনের উদ্দেশে তাঁর 
অন্তরঙ্গ আঁতবাদন-_বিপ্রবের ছাত বুকের পাঁজড়া খুড়ে / তোমাকে 
বাজাবে শগ্খের ভিতর, তুমি / বাজতে বাজতে জ৷গাও ভারতবর্ষ ৷” 
রাজার মতে৷ দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁর ফ্বপ্বের ভারতবর্ষ । এই 
ইচ্ছে পুরণ করতে এগিয়ে এদেছে আরও এক আত্মজ । 


মেলা ৫৬ 


‘সেই সত্য ছংতে চাই'_ এই দপ্র ঘোষণায় তাঁর আত্মপ্রকাশ 
১৯৮৩-তে ৷ যে সমাজে এক আঁপ্হির যুবক নিরুপম ঘর চেয়ে 
শহণদ হয়েছে তার চোখের সাননে আমাদের কাঁব তুলে ধরেছেন 
নগাঁলমার মতো প্রসারিত ভালোবাসাদুপ্ধ এক চিন্রলেখা স্পর্শ: । 
এতটুকু ছোঁয়াতেই মহত’ বিস্তার । সুতরাং কোনো "বপন্র বিস্ময় 
তাঁকে আচ্ছন্ন করেন; নির্মোহ সত্য তাঁকে একটা দশ নে পৌছে 
দেয় । থে উদ্জরঙল অঙ্গীকার শাঞ্পত হয়োছল পূব'বত' কাঁবত।- 
সম-চ্চয়ে এখানে এসে নতুন কিছ; দিলেন বলে তেমন মনে হলো 
না। বরং মহাজনদের উদ্দেশে সমাপত কাঁবতার প্রাত তাঁর ঝোঁক 
বাহুল্য বলে মনে হয়। এই বাহুল্যতায় কুঁণ্ঠত হয়েছে “বুকের 
গোলাপ', পরম পুরুষ শ্রীশ্রী গামকৃষ্ণ', "নিতাই মণ্ডল’, 
শববেকানন্দ', ‘বনম মানুষ’, ‘হারে মুস্তো চুন' পান্না”, ‘দ্মতি’, 
‘কান্ডে কাবকে'-র মতো কাঁবতা একশোবার বলবো-_ এই 
আবেগসর্বম্বপ্রবশতাকে কঠিন তিরস্কার করলে কাঁবকাতির পক্ষে 
প:রস্কারই হবে । কোনো ফরমাইীসর কাছে অনুগত না থাকাটাই 
আধ্নক কাঁবপ্রজন্মের শর্ত হওয়া উাঁচত। প্রাতবেশী এবং 
?ভনদেশ কাঁবতার বাংলা অনুবাদ বা ভাবানবাদের ক্ষেত্রেও কিছ: 
বলার থাকে । অনুবাদের ক্ষেতে মূল রচনার প্রাত একান্ত অনুগত 
হলে কবির স্বকীয়তা নষ্ট হয়! তান [৮৪05140০1 নন, [তানি 
কাব । অবশ্যই এই গ্রন্থের কয়েকাঁট অনুবাদে তান উত্তীর্ণ । তাঁর 
পথ-চলার যে অধ্যায়াট ‘সেই সত্য ছতে চাই’ নামাৎ্কনে ঘোষিত 
তার উপসংহারে ক্রোধে র বর করা এক ভারতবর্ষের কথা তুলে 
ধরেন কাব £ 

ভারত আমার আছড়ে পড়ে যে মুখ 

মাটির বর্ণে কালোছায়া ঠা ঠা রোদে 

ফোটেও ফোর্টোন বৃক্ষড়ার ফুল 

যাঁদও অন্কে আমল থেকেই মিল ৷" 

উণ্জণাবত ভারতবর্ষের ছাঁব আঁকতে চেয়েছেন আমাদের কাব ৷ 


মেলা ৫৭ 


[কিন্তু তার চোখের সামনে সমহণভাসিত অন্য ভারতবর্ষ“ । 1বক্ষত 
ভারতবর্ষ“ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঠা ঠা রোদ্দুরে ৷ রোদ্দুরের 
কথা এসেছে বখন, রোপ্দংরই বলবে-_ ওঠো, জাগো ॥ এই 
জাগৃ্তির ছন্দ খংজে পেতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না ৷ 
১৯%৩"তে তান উদ্দীীপত সরে বলতে পারলেন “হৃদয় আমার 
ভারতবর্ষ’ । বললেন--“এই আমি £ জাগরণে" ৷ রন্তু যাদের নিত্য 
ঘাম হয়ে যায়, বীজ বুনে শস/ ফালয়েও যারা আজন্ম শোষিত 
সেই 'দুঃখীলতা' মানুষের জন্যে এই জাগরণ ৷ তাঁর স্বদেশ কি 
বেদনার প্রতীক হয়ে গেল 2 হোক না ৷ তবে “দাঁড়াও বেদনা তুমি, 
সমত ছেড়া পাখি, হিন্দুকুশ / পর্বতমালার ডানা, পুলকিত 
স্রায়ুর জেঠাতস্বা /হমাচল থেকে বাংলা অশরণরণ ক্লাঁশুক প্রার্থনা” । 
কবিরা হাগেন না । পরাজয়ের কষ্ট মুছে তাঁরা নামেন দ:শুর 
প্রান্তরে । কবি জানি 'অনুজয়ে আনুণ্য, স্বাধশন' ! আর সেই 
স্পন্দন থেকে চিরায়ত হয় এক পনুণাশ্রোক £ ‘একা প্রার্থনা হোক £ 
অঙ্গারের মধ্যে মহাবোধি’ । সেই সত্য ছইতে গিয়ে কাঁব যা পানান, 
তার অনেকথ্খাঁন অর্জন করে নিয়েছেন এই কাবিতাপাঁজতে ৷ যে 
দুঃসময় তাঁকে শুধুই পণীড়ত করেছে এখন তাকেই মসুল বুকের 
সপর্শ দিয়েছেন; মৃতু/কে ন৷ ছয়ে সখা সময়ের বুকে আগুনে 
[বধোত হচ্ছেন । প্রত্যয় ঘানষ্ঠ হয়ে উঠছে । ‘জ'’বনের পাতা থেকে 
আমাদের পুরাতন বোধগনাঁল এখনো মঞ্জর' । হাতে হাত রাখলে 
প্রপদশ সুদ্দর অখণ্ড ভারতবর্ষ চলকে উঠবেই । 

ভারতবর্ধটা যখন কাঁবর হৃদয়ে তবে কবির কাব্যসৃজনের আন্ত 
আমাদের অনুভবে ও হীরঙ্গতবহতায় “একা চন্দন বৃক্ষ' ৷ সেই 
চন্দন বংক্ষের কাছে পরম প্রসন্বত।য় কলাবতগ হলেন কাব । তাঁর 
চোখের পাতায় হীপ্সত সধ্ধ্যাতারাটর পরাগপ্রপাত হলো ৷ তাঁর 
তাঁর বুকে পিয়ানোর টুং টাং শব্দ মঞ্ুষা । তাঁর ভাবনার পৌরুষ 
থেকে সময়শাসিত জাতক প্রাত্যাহকের গ্রানিকে থোড়াই কেয়ার 
করে ‘একাট চন্দন ব্‌ক্ষ' (১৯৯১) ৷ কি পেলাম ? 


মেলা,&৮ 


রিপোর শন্য কলস’ পেলাম, ‘ধূসর মতত্যু ও প্ৰণাম’ পেলাম, 
পেলাম ‘খাণ্ডত স্বদেশ’, 'মানহষের অহত্কার', “সময়ের ক্রীতদাস’, 
ধূসর কুয়াশা”, আরো কতো “নঃশব্দ চরণ’ ৷ বেশ বোঝা যাচ্ছে 
“মহুয়ার মন’ থেকে 'একাঁট চন্দন বক্ষ'--মাঝে সময়ের বিস্তারটুকু, 
সেই বিস্তারে কাব প্রকরণ, আদিক, কনটেস্ট এবং ছন্দ-অলঞ্কারে 
ভাগাগড়ায় অনেক বোশ প্রাথিত সাম্শ্রাতিক হয়ে গেছেন ৷ প্রাতাঁট 
শব্দের সচেতন প্রয়োগ কাঁবতার মমণাথ'কে একটা উচু জায়গা করে 
দিয়েছে ৷ “পড়তে পুড়তে ভাসতে ভাসতে যে আঁদবাসী ছেলোউ 
থমকে দাঁড়াল তার “চন্দনহগন অমল মৃত্যু সবার প্রণাম হলো ৷ 
আ'দবাস' ছেলোটর প্রত আমাদের প্রণমাতা কেন 2 বড়ো গঢ়ে 
জিজ্ঞাসা ! উত্তরের জন্য সমাজ-অস্তলশন বেদনার উৎসমুখ খুলে 
দিতে হয়। বেদনা অনগ'ল হলে দেখা যায় 'বাচ্ছিন্নতা তর্জনশ 
উৰ্ণচয়ে কাঁটাতারে গাঁতর আবেগ; বিপুল দ্যারপ্র্য মনকে কয়েদ 
করে। ধর্ম আর ভাষা ক্লান্ত করে আমাদের বোধ । ক্‌টনশীতক 
কৌরবরা মৌতাতে মাতে । আমাদের হৃদ।পণ্ডকে বাজি রেখে জমে 
ওঠে সর্বনাশের খেলা ৷ ‘এ কোন অহল্যা দেশ ?' একাঁট চন্দন 
বৃক্ষের নীচে এরকম কতো আভিমানই না আলিঙ্গনে {নিবিড় 
হয়েছে । কাঁবতার ছলে যতটুকু জানিয়েছেন তারও বোঁশ 
প্রাতধৰানত হয়ে ফিরে এসেছে আমাদের বুকের চত্বরে । সহমর্মে 
আমরা সংকটকে চিনতে শিখেঁছ কবির “প্রার্থনা, আসলে 
আমাদেরও সাম্মীলত আকাংক্ষা £ 
‘তোমার অসুখ যতো-হে যুবক আমার বুকের 
তো'রণে সাঞজয়ে রাখো । 


হে আত্মজ তোমার অসুখ আমি তুলে নিতে চাই 
এ বকে সমস্ত দাহ ৷ তুম ভালো হও, সেরে ওঠো 


সস্হ হোক আমাদের সভুতিরা ৷” 


মেলা/৫৯ 


সম্প্রাত প্রকাশিত একা? কাবতাগ্রন্থে তার সমাজভাবনার বোধহয় 
পুনখএলায়ন করতে গেয়েছেন । “ফিরে দেখা' কি তাঁর স্মৃতির 
চচণা | না, “ফিরে দেখা’ তার নতুনভাবে দেখা, নতুন করে দেখা ৷ 
নিৰিধায় মেনে [নিতে হয় যে ‘সময় পাঁখর মতো উড়ে যাচ্ছে’ । 
সে-পাঁখির ঠোটে কার কতখান শস্)টকণা [াবধৃত হলো সেটাই 
পরম কথা ৷ দুংসময়ের মুখোমৃঁখ কাঁবর ক্রোধাণ্বিত উচ্চারণ 
“আমরা কোথায় যাচ্ছি । আক্ষেপ যেমন আছে, পাশে সাম্তনাও-_ 
‘এখনো মানুষ আছে’ । এখানে দিনের পর দিন রাত অশ্ৰমময় 
হলেও উৎফংল্ল হই 'মাপ্রকা চাঁপার মতো এলোচুলে' । 
আত্মাবশ্রেষণ এই সময়ের পক্ষে বড়ো জর রণ ৷ অশ্রু, কষ্ট ও 
তকে'র মধ্য দিয়ে যে সমাজ মাথা উ'চু করে থাকতে চায় কখনোই 
না সে স্বাবরেবতায় আক্রাশড হয় । এই দায়কে সঙ্গগ করে নেন 
কাঁব ৷ কোনো ব.হস্তর জনক্ষেত্রে সমণ্থত দর্শনের আঁবন্যস্ত প্রয়োগে 
নিষ'।|তিত হন নিরপরাধ মানুষ ৷ কাঁবর তৃতীয় নয়নে সব রহসাই 
বিধৃত হয় । বলেন _ ‘কমরেড, কেমন আছেন ? সংশোধন করে 
দেন সরাসাঁর -'দায়বদ্ধ ছাড়া তুমি পেশোছিবে ক মানুষের কাছে?’ 
আত্মসমালো১নার মধ্য দিয়ে রাজনগীতকে শহদ্ধকরণের এক ইঙ্গিত 
আছে ‘ফিরে দেখা'র কাবতাগবালতে । যে মহুয়া কাঁবকে আত্ম- 
প্রকাশের মূহুর্ত থেকে প্লাণিত করছে বাট ছংয়ে যাওয়া কাব দেই 
‘মহুয়। ফলের গন্ধ’ বুকে নিয়ে আরও এক সজনের জন্য 
উৎকাণ্ঠত । 
নগরেন্দর কাতার অঙ্গশৈল সমণক্ষা করলে লক্ষনণয় হয়ে 
ওঠে যে, প্রথমাবাঁধ তান ছন্দসস্তেন ছন্দশাস্বের প্রচালত 
দলবৃন্ত, কলাবৃন্ত ও 'িশ্রবৃন্তের প্রাত পূর্ণ আচ্ছা নিয়ে তান 
কাবত।র প্রকরণে আগ্জনিষ্ঠ হয়েছেন। কাঁবতায় তান ছন্দের 
চেষ্টকৃত প্রয়োগ করেননি, কবিতার ভাবানুষঙ্গে ছন্দ হয়েছে 
স্ব-আরোপিত  মর্মের প্রয়োজনে ছন্দকে ইচ্ছেমতো তান 
ভেগেছেন, গড়েছেন যা আধাঁনক শৈলীর পাঁরচয়বাহণী ৷ 


মেলা,৬০ 


অলঞ্কারেরও প্রয়োগ হয়েছে সমাজ-সংকটের প্রতি পাৰিব বিষয় 
থেকে, বন্জুচেতনার মল আভগ্রায় থেকে ৷ 


উল্লেখের বিষয়, তার কয়েকটি কাঁবতার বই থেকে কয়েকটি 
'পরাক্ষামূজক সনেট নিয়ে একাঁট সংকলন প্রকাশ পেয়েছে ১৯৯৪তে 
-_পতার মৃত্যু ও সনেটের মুখ’ ৷ বাংলা কাঁবতায় সাম্প্ৰতিক 
সনেট ত্নচনার এই প্রয়াস আমাদের দু্ল'ভ প্রাপ্ত । ভাষার 
সাবঙ্গশলতা, ভাবসংহাত ও শব্দ পরম্পরা যা সনেটে প্রাপ্ত, 
আলোচিত কাব্যভাবনার নিরপেক্ষ দাষ্টভাঁঙ্গ ও প্রয়োগের 
স্বকায়তায় 'পিতাগ মৃত্যু ও সনেটের মুখ'_-কাঁবতা লেখালোখর 
বিস্তর হুজুগে হাবিয়ে বাবার নয় । 


আমাদের পাঠকমনস্কতা ঘতো নিবিড় ও আস্তারক হোক না 
কেন, শেষকথা বলার স্পর্ধা রাখ না। শিল্পের মূল্যায়ন অত্যন্ত 
আপোক্ষক বিষয় । সময়ই মূল্যায়নের মান নির্ধারণ করে দেয় । 
তাঁর কাঁবতা পড়োছ সবটুকুই, কিন্ত মর্মে ধরে রাখতে পেরোছ 
কতটুকু--এরকম সংশয়ে কুণ্ঠিত। বোধের আঁতসণীমত স্পর্ধা 
নিয়ে এই প্রয়াস। হয়ত আগাম কোনো দিনে তাঁর কাঁবতা 
দনয়ে আরও অন] কথা বলতে পাঁর ৷ “সময়ের ক্রীতদাস, “আমরা 
বর্ষায় মুখ ধুয়ে দুৰত পাল্টে যাই’ ৷ 


মেলা/৬৯ 


ঘাটের কৈশোর ও সত্তরের ঘৌবন 
জুধীর কুমার বল্পণ 


হে সময়,-- অনস্ত সময়--তোমার আঁত প্রত চলার সঙ্গে বাটও 
থাকে এক কিশোর বালক হয়ে; আর সন্তর-উত্তশর্ণ এক মানুষ 
কত আর দোড়নতে পারে বল--, তাই প্রকৃতি তাকে এক যুবক 
সাজিয়ে রঙ্গমণ্ে বাঁসয়ে দেয় । তখন কোথায় ষাট আর সত্তর ! 
তখন রঙ্গমণ্টে নেমে পড়ে কিশোর নরেন, তার সঙ্গে কেউ কেউ 
তার সহপাঠ? বন্ধ্বান্ধব, -যারা পাঁচারূল নামে এক গ্রামের এক 
বিদ্যালয়ে ছাত্র সেজে এসেছিল আর সেই রঙ্গমণ্যেই এসোঁছল আর 
এক উচল্জৰল যুবক, - যার চোখে নতুন বি*ব গড়ার স্বপু ছিল, 
আর গ্রামই ছিল যার প্রাণ, রঙ্গমণ্চে তার ভূমিকা ছিল নবীন 
শিক্ষকের; ধান-পাট-ন।রিকেল কুঞ্জ আর বাঁশবন শোভিত সেই 
অণ্ডলের সবুজ পটভূমি থেকে সে উদ্ধার করেছিল এক বাঁক 
অক্কািম গ্রামণণ কিশোর - যাদের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক ছিল গভশর, 
সেইসব গ্রামীণ প্রিয় বালকদের নিয়ে সেই নবীন শিক্ষক গড়তে 
চেয়োছল এক বিশ্ব পাঁথবী। সেইসব কিশোরের মন ছিল 
নিষ্পাপ, নির্ভেজাল; নরম মাটির মত মন নিয়ে যারা এসোঁছল 
সেই যুবক শিক্ষকের কাছে, _এ পাঁথবীকে বাসযোগ্য করার 
শিক্ষা নিতে; সেইসব কিশোরের মুখ যে এখনও আমার কাছে 
দ্বচ্ছ হয়ে আছে, তা’ বলতে পারিনা িস্তু অস্বচ্ছ হলেও কি 
অসাধারণ 'প্রয়তায় তারা যে এখনও আবদ্ধ, সেকথা আমার চেয়ে 
আর কেই বা বেশ জানে । 

হে সময়, হে অনন্ত সময়--তাদের সঙ্গে দেখা হলে এখনও 
আমার মুখ উল্জল হয়ে ওঠে, বাঁ৭ও সব নাম আমার মানসপটে 
আর ম:দ্রিত নেই কিন্ত সব নাম মুছে গেছে একথাও ঠিক নয়। 
হঠাৎ দেখা হলে বাঁদ বা বাল --তুমি কি সুভাষ, তুমি কি গোপাল, 


মেলা/৬২ 


তুমি কি মহাদেব, তুমি কি শাশর, তুমি ক অমুক, তখন কত 
গ্রামীণ কৃষকনন্দন যে সরাসার নেমে পড়বে দুইাবঘা জাঁমর 
নাট্যাঙ্গলে ! - বাদের চারদিকে দর্শক হয়ে ঘিরে দাঁড়াবে লাঙলকাঁধে 
কৃষকমণ্ডলস কিংবা বস্ফীরতদতীষ্ট গ্রামণণ নরনারপর দল । 
হে সময়, অনস্ত সময় - তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার 

সোঁদনের উল্জৰল নশলাকাশ, আমার মাঠঘাট-_আমার অকৃপ্লিম 
ছাদের, আমার সহকমপদের, ফিরিয়ে দাও মাঝপুত্রকে যে 
আমাদের জন্য রান্না করে বসে থাকতো-- খড়ের ছাউন' একটা 
ঘরে, যার পদবগ ছিল মাঝ,_ আম বলতুম মাঝির শেষে তা 
দাঁড়িয়োছল ‘পুত’ আঁভধায় । আমারে সে বলতে বাবা ৷ 

সময় কি ধশরপদে হাঁটতে জানেনা 1 “শহধ্ ধাও বেগে ধা’ ৷ 
তা নৈলে সময় যাঁদ হঠাৎ থমকে: দাঁড়ায়, মহহ-তেে প্ৰলয়, এলে. 
লণ্ডভণ্ড করে দেবে সাধের পৃ্‌থিৰণ ৷ এরই মধে) কত ক আশ্চয* 
ঘটনাও ঘটে যায় । মনে রাতে পার তো, রেখে । মনে আছে। 
চল্লিশ বহুরেরও বেশণ কাল ধরে আমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে 
আমার এক কিশোর ছাত্র যাকে একসময় নগরেন বলে ডাকতুম__ 
ক্রমে ক্রমে যে হয়ে উঠলো ড্র নীরেন্দু হাজরা, কাব নীরেম্দ€, 
লেখক-গবেষক ন'রেন্দ: । কি করে যে সে আমার মত 
বোহোময়ানের আত্মার আত্মীয় হয়ে থেকে গেল; তা আমর জানা 
নেই। 

একাদন খুব ভোরবেলায় প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে পাঁচারুল 
ছেড়ে আলপথ ধরে উদয়নারায়ণপুর ছাড়িয়ে এগিয়ে [গিয়োছলুম 
দামোদর পোঁরয়ে অপর পারে গিয়ে তৎকালীন ‘ব৷স’ আর ট্রেন ধরে 
হাওড়া স্টেশনে পৌৌছুবার জন] ৷ হে সময়, অনস্ত সময়_ সেও 
হলো কত কাল-_ । তবু যেন মনে হয় সোঁদন সকাল ৷ আমার 
যেসব প্রিয় ছাত্রকে অনায়াসে "পিছনে ফেলে এসোঁছলুম, তাদের 
মনের অবস্হা আম জাননা ৷ তারপর কত ঘাটে যে আমার নৌকো 
বে'ধোছ সেও তো এক বিস্ময়কর ইতিহাস ৷ ডঃ নগরেন্দহ হাজরা 


মেন: 


দেই সময়ের মধ্যে সোনার ফসল ফাঁলয়ে চলেছে;--এবং সবচেয়ে 
আশ্চর্যের ব্যাপার আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ান ৷ 
আজও তা’ অব্যাহত ৷ এরই মধ্যে কখন যে সে ষাটে পেশছে গেল, 
তাও আমার কাছে এক বিস্ময়ের ব্যাপার ৷ হে সময়, হে অনশু 
সময় - যদি কোনদিন আত্মজীবনণ লেখার সুযোগ পাই,_-তাহলে 
তার মধ্যে যে একাট বিশাল আলবাম সংযোজিত হবে তার মধ্যে 
পাঁচারুল এবং আমার সেই দিনই হবে মুখ্য ৷ 


আজ এই অবস্হায়-_। হে সময়, অনস্ত সময়,-- আজ এই 
মুহূর্তে আর কিছ, না করতে পারি, স্মরণ কার আমার ষাট 
বছরের কিশোর হান্ন নীরেনকে_সে তার সোনার ফসল ফলাতে 
থাকুক আরো চীপ্লশ বছর ৷ ইতি, শ:ভাথপ-- 
সংধণীর করণ 


&) 


মেলা/৬৪ 


‘আমি এক লক্ষদ্রকে জানি’ 
শিশির আধিকারী 


‘আমি এক নক্ষতকে জান 

যার রাঁ*মজালে পথ চিনে 

অনেকে ন‘দণ্ট দিকে গেছে 

আলোকত নিজস্ব সাদনে । 

প্রাতদানে ক 'দয়োছি তাকে 

কৃতজ্ঞতা ? তা-ও বেশখ কই ? 

বাচন সংসার তাই হেসে 

বান্তগত সাঁকেট পেরোই ৷ 

ললাটকায় উদ্ধৃত আচার্য জগদ'শ ভট্টাচাযে'র আশ বছরে 
পদ্ধার্পণ উপলক্ষে কাব শম্ভ:নাথ .চট্োপাধ্যায়ের শ্রদ্ধানবেদনের 
কাঁবআধশটুকু, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কাব, অধ্যাপক ডক্টর নশরেদ্দু 
হাজরা সম্পর্কে সমভাবেই প্রযোজ্য । তাঁকে সামনে রেখে তাঁর 
উৎসাহ ও সহযোগিতায় কতজ্বন যে জীবনের পথ.-ধরে এগিয়ে 
গেছেন তার হিসেব মেই ৷ _ এমনিভাবে যাঁরা এগয়ে গিয়েছেন 
জখরনের পথে, তাঁদের গনমেনহ ওুদাসশন্যে অনেকের মধ্যে সাধারণ, 
কৃতজ্ঞতা বোধটুকু পয'স্ত খুজে. প্ঠওয়া: যায়না । আবার, অনেকের 
মধ্যে দেখা যায় প্রত্যাশিত কৃতজ্ঞতা বোধটুকুকে সবলে অস্বীকার 
করার সদত্ত প্রয়াস ৷ সূর্য আর, পে'চা, সম্পাকত কাবগৰর-তর 
কাঁবতার তি্য়'ক উরীন্তাঁট বোধকার্‌ এমনই অকৃতজ্ঞ মানুষদের লক্ষ্য 
করেই, ৷ 
আমার সঙ্গে নণঁৱেনদার পাঁরচুয় কবে যে গড়ে উঠেছে তা 

আজ আর ভালো করে মনেই পড়েনা ৷ চেতনার উদ্মেষের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আমদের বাড়গর অনাতম পাঁরজন হসেবেই 
দেখে আসাছ ৷ নগরেনদা আমার স্বগত-দাদার বন্ধ, সহপাঠশ। 


মেলা!৬৫ 


সেই সংত্েই আমাদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা । যখন তাঁকে 
আমাদের বাড়গতে দেখোঁছ তখনও আম স্কুলে ভাত হইনি ৷ 
মুহুতে'র মধোই অপরিচিত পরিবেশ ও মানৃযজ্জনদের সঙ্গে মিশে 
তানি তাদের আপন করে নিতে পারতেন ৷ তাই আমার মত 
শ্ব:ক প্রকাতির অক্জ্মখণ মনও আতি সহজে তাঁর সামিধ্যে 
নিঞ্জেকে মেলে ধরতে পেরেছিল । তান তার হুশ্বছাড়া জণবনের 
কথা অকপটে আমাদের কাছে বলে যেতেন । অবাক বিস্ময়ে আমরা 
তা শুনতাম রুপকথার মুণ্খতা নিয়ে । রাজনণাঁত জ্জানসটা তখন 
আমাদের মত ছোটদের কেন অনেক বয়চ্ক বড়োদের কাছেও 
রীতিমত তাসের বসু: ছিল। তাও নখদস্তহশন কোন 'িরামষ 
জাতা'য় দল নয়, ধা:দর নাম শৃনলে ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর 
সেশাখয়ে যেত নেই আর পি পি আই অধ্াৎ রেভালউশনার 
কাঁমউীনিষ্ট পাটি অব: হীণ্ডিক্স।--এ+দের সঙ্গেই বাঁধা তাঁর গাঁটছড়া । 
উত্তীর্ণ কৈশোরেই এমন ভয়প্কর দলের সঙ্গে পাঁরাঁচত কাউকে 
আমাদের চ্নোঞ্জ।না পাঁরাধৱ মধো দোঁখান । সন্ধান কুমার, অনাদি 
দাস এ*রা ছিলেন তাঁর রাজবন্দীদাদ।র সতীর্থ । মাঝে মাঝে 
আডার গ্রাউন্ড কাজ করার জনা শহর থেকে বহুদূরের এই 
1নারাঁবাল গ্রামে এসে তাঁরা উদিত হতেন । তখন তো পড়াশুনা 
ডকে উঠত । ব্লামাবামার ঝাঁক ঝামেলা, আঁতাঁথ পার5র্ধার হাজার 
ঠ্যালা তাঁকেই সামলাতে হতো । মাতৃহ'ন ছল্রছাড়া সংসার, অসুচ্হ 
দুক্টিহণন বাবা, কাজেই একইসঙ্গে সংসারে ছেলে আর মেয়ে এই 
দুটো দায়িত্বই কাঁধে নিতে হয়েছে । ছেলেবেলা! থেকেই ছমছাড়া 
সংসার আর রাজনখীতর আকাশে ডানা মেলার জন] কোঁরয়ার 
গঠনের পড়াশ:না প্রায় কিছুই করতে পারেন নি । হয়তো এমনি 
করেই দিন কেটে যেত । হয়তো কাঁকরাই গ্রামে অনেক রাজনৈতিক 
মাতন্বরের ভিড়ে অর একজন রাজনৈতিক মোড়লকে আমরা 
দেখতে পেতুম, হয়তো ক্ষমতার অলিন্দে একটা জবরদণ্ড জায়গাও 
পেয়ে বেতেন ৷ বামহাত, ডানহাতের যথাযোগ্য ব্যবহারে 


মেলা/৬৩ 


অর্থনৈতিক পৃথু্লতাও আসত, "কমু; আজকের যে নগরেণ্দু 
হাজরা বাণশতার্থের পঞ্জারণ, ‘যাঁর রা*মজালে পথাচনে / অনেকে 
নিদিষ্ট দিকে গেছে / আলোকত নিজস্ব সুনে", সে লগরেদ্দু 
হাজরাকে পাওয়া যেতনা, যাঁদ অন্ধকারের বুকে আলোর দণাপ্ত 
নিয়ে দেবদংতের মতে৷ এসে দেখা না দিতেন সধণরববু- ডক্টর 
সুধীর কুমার করণ । 
আশিক্ষ৷র অহ-1 ভীমতে [শিক্ষার ভোগবতগ ধারা বইয়ে দেবার 
দুশ্চর সাধনায় এই এলাকার নবভগণরথ সতণশবাবু পাঁচারুল 
গ্রামে প্রাতিত্ঠা করলেন এক 'শিক্ষানকেতন - শ্রীহাঁর 'বদ্যামান্দর । 
এখানেই শিক্ষক হয়ে এলেন সংধীরবাব্‌ । 1বধাতার আম্চর্ষ 
যোগাযোগ নইলে এম এ উচ্চচ্ছান'য় দ্বিতীয় শ্রেণী (এখনকার মত 
তখন প্রথম শ্রেণী গণডা গণ্ডা পাওয়া যেতনা ৷ কালেভদ্রে দৈবাৎ 
এক আধজন প্রথম শ্রেণী পেতেন) প্রাপ্ত অসামান্য দাঘ'ক৷ন্ত 
সুদর্শন যুবক পরবত কালে যান আপন প্রাতভায় কলেজ 
[বশ্বাবদ্যালয় পৰ্য'শ্ত অলৎকত করেছেন তান সংদূর সংভূম জেলা 
থেকে পাণ্ডবযাজিত অজ পাড়াগাঁ পাঁসরলে আসবেন কেন! 
স্পর্শমাঁণর ছোঁয়া দিয়ে সুধগরবাবহ কেমনভাবে তাঁর মনের জগতে 
আলোড়ন ঘাটয়ে দিলেন তা তাঁর নিজ্জের মুখেই শন 
“তান ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক এবং প্রগাঁতশগল জীবনের 
বন্ধ । অভাব অনটন ম।তৃহনতার নিঃসঙ্গতা যখন আমাকে 
পেয়ে বসেছে এবং সাম্যবাদ আন্দোলনে নাম লেখানোর দায়ে 
আম যখন পাড়া প্রাতবেশখ আত্মণয় স্বজনদের কাছে অনাময় 
হয়ে উঠোঁছ তখনই শ্রীব-ন্ত সুধীর কুমার করন মহাশঘকে আসার 
আত্মীয় {হিসাবে পাই । বলাই বাহুল্য আমার মত একজন 
কৈশোর উত্তীৰ্ণ যুবককে রাজনশীতর ঘেরাটোপ থেকে বের করে 
নিয়ে এলেন এবং সাহিত্য অনুরাগণী করে তুললেন । তানি 
আমাকে গোঁকর মা, পাল’ বাকের গুড ভার্থ, ট৮স্টয়ের ওয়ার 
এ্যাড পিস, পাবলে। নেরুদা এবং কৰি সুভাষ মৰখোপ’ যায় 


মেলা/৬৭ 


অন্ত নাজিম হিকমতের কাঁবতা ও সেইসঙ্গে আধবীনক 
কাবতা, গল্প, উপন/।স পড়তে অন-প্রঠাণত করেন । সেই সময় 
আমর। সমাঞ্জতাল্ঠিক ঠেতনায় বংদ হয়ে আছি । আমাদের 
বাড়খতে তখন যে সমস্ত নেতা আসতেন তাঁরা রাজনপতির 
ইস্তাহার বই ছাড়া কোন বই পড়তে আপত্তি করতেন ৷ শুধু 
তাই নয় স্কুল পাঠ্যবই পড়লেও তারা বলতেন গ্রস্থকণট হওয়ার 
চেয়ে না লে পড়া শে যাই ভালে। ।--শঁকগু, আমার পরমপজনাট্য 
মাস্টার মশাই যান্তি দিয়ে বঝয়ে দিলেন লেখাপড়া ছাড়া 
মানুষে হৃৎকমল প্রস্চঁটিত হয়না ৷ তাঁর মুখ থেকে সতাবাকা 
মন্ত্র উচ্চারণে আনি উদ্ভাঁপত হলাম ৷ আম নিজেকে ভাঙতে 
ভাঙতে গড়তে গড়তে তাঁরই প্রদশত পথে পা বাড়ালাম ৷ 
আজও তিন অমার পথপ্রদর্শক । আমার কাঁবত৷ লেখা, 
সাহিত্য চচন এবং আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রাঁতাঁট মুহূর্ত 
তাঁরই অগুরলৌন্দযে- আলোকিত ॥" 


(আমার মাস্টার মশাই শ্রী সুধীর করণ 
_ ডঃ ন'রেন্দ হাজরা) 
নবীন ১৯৯৫, শারদ সংখ্যা ৷ 


এই সময়ে আর একাঁট মানুষের সাল্ধ্যে তার জীবন পথকে 
আলোকত করোঁছল, তান 'রাতকাঞ্জ' এর কাব বীরেন্দ্রনাথ 
সরকার, তাঁর পরম বাঁরেনদা ৷ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ মহুয়ার মনের 
প্রাক; ভাষণে পরম শ্রদ্ধায় তান স্মরণ করেছেন এদের কথা- 
‘আমার কাব; রস্নার উৎস মাটি মানুষ এবং মন-_-ছোড়দা, 
বরেনদা এবং আমার মাস্টার মশাই অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণ ৷” 


তাঁর প্রকাশিত কোন কাব্যগ্স্থে সপ্তবতঃ তান মায়ের উল্লেখ 
করেন নি হয়তো বুকের ভেতর বেদনার গভীরতায় যাঁর 
অবাদ্ছাত, বাইরে [নিয়ে এলে তান তাঁকে খর্ব করতে চানানি, 


মেলা ৬ 


কিংবা হয়তো সেই চিরন্তন আপ্তবাকা-_'কে হায় হৃদয় খংড়ে বেদনা 
জাগাতে ভালবাসে {’ কিন্ত; তবু তাঁর কাব্যের মধ্যে দগ্ধ ধৃপের 
সহরূভির মত, হেমন্তের ধানকাটা মাঠের ম্লান জ্যোৎস্বার মতো, বষণর 
জলভারে আনত মেঘের ঘন ছায়ার মত মা ছাড়িয়ে আছেন সব'ত, 
গে'য়ো নারণর “একজোড়া কাজলটানা মায়াভগরু চোখ’, তার 
অপলক চাহান, কমক্রাস্ত ঘর্মান্ত কলেবর পুরুষের সামনে জলের 
ঘাঁট তুলে ধরা, হাতের পাখার বাতাসে সব সম্তাপ দূর করার 
আশ্চর্য করুণ সজ্দর ছবির ভেতর তো তাঁনই ছাড়িয়ে আছেন ৷ 
এতো বাংলাদেশের সেই চিরন্তন মা দুঃখে যাদের বুক ফাটে তব; 
মুখ ফোটে না ৷ 

বুকের গভীরে জমাট বাঁধা বেদনাকে বাইরে আনতে ম্বভাব- 
কুণ্ঠ কাব কখনও সখনও একান্ত প্রিয়জনের কাছে মায়ের স্মৃতি- 
চারণার উৎসমহখাঁট-একটু আলগা করে দিয়েছেন ৷ জ্যেচ্ঠা কনাকে 
হারানো আর সংসারের একার্ডান্ভর পুত্রের দ্বাধীন দেশের 
রাজকারাগারে অন্তরণ হয়ে থাকার বেদনা মাকে যেন পাথর প্রাতমা 
করে তুলোছল। ‘মায়ের চোখে, বাপের চোখে দ-"তিনটে গঙ্গ।'_ 
এ অশ্রদর পাঁরমাপ করবে কে! তাই তো দোঁখ মহুয়ার মনের 
পাতায় পাতায় কামার প্রবাহ-_ 

৯) জীীবনেয় পথে পথে শুধু কাম্নাভণা 

২) এত কান্না বুকে মোর, 

৩) জশবনের মায়াবনে এত কামা আছে । 

৪) অনস্ত কাল্বার রুপ দেখেছি অন্ঞরে ৷ 
নীরব কাম্ৰার বিষাদ প্ৰতিমা মা একাঁদন- হাবিয়ে গেলেন, যেখানে 
সব কান্নার অবসান, সব ব্যথার পাঁরসমাপ্তি, ‘চলে গেছে পাঁথবীর 
সবিনশত একটি পরাণ’, আর বাবা হারালেন তাঁর চোখের দৃষ্টি, 
তারপর তিনিও একদিন চলে গেলেন সদিঃসাম শূন্যতায় নিক্ষেপ 
কয়ে নি 

‘মন বসেনা তো কাজে; কালও ঠক এমনি সকালে 
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সরল সহজ হাস ছোয়ি। ছিল প্ৰসন ললাটে ৷ 
হ।ল বলদের 'জাব' রেখে গেছে মটর গোয়ালে 
প্াথবার লেনদেন শোধ করে সূ্য* গেছে পাটে ৷ 
|বিষম নুপুর £ মহুয়ার মন] 


স্কুল ফাইনা।ল পাশ করার পর প্রায় সবাইকে হতচকিত করে 
ভত হয়ে গেলেন আমতা রামসদয় কলেজের বিজ্ঞান শাখায়, না, 
বিজ্ঞান শাখায় গিয়ে জ'বিকার পথ বেছে নিতে সুবিধা হবার জনা 
নয়, পারচিতঞ্জনের কাছ থেকে 'বজ্ঞনের বইগ্লি পড়ার জন্য 
সহজে নিতে পারা যাবে তারই জন্য ৷ বিজ্ঞান তার চুলচেরা বিচার 
বিশ্রেষণ কোনকালেই তাঁর মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ 
নয় ৷ তই ফলাফলে তেমন একটু! আহামার ?কহ্‌ হলোনা । এর 
পর ভরাঁত হলেন বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা অনার্সের ক্লাসে । 
এখানে সাহতাচর্গার একটা নতুন মাত্রা যোগ হলো । বিদ্যাসাগর 
কলেজের বাঘক পাঁকায় প্রকাশিত “চেনা সেই সুর’ কাঁবতাট 
শুনোছ জমাপড়া সমস্ত কাঁবতার মধ্যে প্রথম হিসাবে বিবেচিত 
হয়োছিল, পাঁসারুল শ্ৰীহাঁর বিদ্যামন্দিরের পরম শ্রদ্ধেয় সুধশরবাবু 
সপর্শমাঁণর ছোয়া দিয়ে মনে যে দোলা দিয়োঁছলেন এখানে তা ফলে 
পুষ্পে পরাবত হয়ে উঠোঁছল ৷ এখানে তিনি পেয়োছিলেন তাঁর 
অন্তরঙ্গ কাঁববন্ধ, গোবিন্দ হালদারকে (পরে {যান দুই বাংলার 
প্রাতাণ্ঠত কবি হিসাবে সম্মানিত। | অন্যতর আর এক কাঁব বন্ধন 
দণপেন রায়ের সঙ্গে যোগ বোধকাঁর আরও কিছু পরে ৷ বিদ্যাসাগর 
কলেজে পড়ার সময় আঁতারন্ত দার্শনকতা তাঁকে পেয়ে বসোঁহল 
এর প্রায় সমস্তটাই রবাল্দদর্শ'ন । এই সময়কার চিঠিপ্রগদীল ছিল 
তারই মেদ রতায় ভরা, চিঠির মধ্যে কুশল সংবাদ বা কোন মাম 
প্রণীতাঁবানবয় তেমন কিছু থাকতো না । পোস্টকা বা 
ইনল্যাণ্ডের আদ/স্ত জুড়ে থাকত মেঘদ্‌ত, কুমারপ্ুব, শকুন্ুলা, 
আষাঢ় বা নববষণর মতো অসামান্য রচনার অনবদ্য অংশগুি, 
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কখনও বা তার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য । হিন্নপল্রধমঁ এই চিঠগ,ালর 
বোশরভাগই ছিল প্রাচগন সাহত্যের স্বৰ্ণ সরাঁণতে সণ্চরণ । 
এম এ পরণক্ষা দেওয়ার আগেই শিক্ষকতা নিলেন কানুপাট 
হরেন্দ্র শিক্ষায়তনে ৷ মাঝে পড়াশুনায় বেশ কিছ, ছেদ পড়েছে 
কখনও বোহোময়ান জীবনধারার জন্য, কখনও আৰ্থিক অসাচ্ছল্যের 
জনা। তাই অনেক পিছন থেকে আম এখন অনেকটা কাছে চলে 
এসোছি। এম এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় দ্ব্পকালণন অবক।শে 
আমাকে স৷মায়কভাবে নিজের স্হলাভাসন্ত করে গেলেন। তার 
পক্ষে এর কোন প্রয়োজন ছিলনা । আজ বুঝতে পারি আমার দ্বিধা 
জড়তা কাঁ:য়ে আমার প্রাতষ্ঠার পথ করে দেওয়ার এটাই ছিল 
প্রথম পদক্ষেপ ৷ উদ্দেশ্যে কোন ভুল ছিলনা । কেননা, কয়েকমাস 
পরে তারই চেষ্টায় কানুপাট 1নর্সরিণা সরকার বালিকা বিদ্যালয়ে 
হলো শিক্ষকতায় আমার প্রথম আভিষেক । 
আঁধকাংশদ্হলে মেয়েদের স্কুলগুলে। যেমন অবাঞ্ছিত গলগ্রহের 
মত বয়েজ স্কুলের সঙ্গে জাঁড়য়ে থাকে, বয়েজ স্কুলের ম?জঃ উপর 
নিভ'র করে চলে তাদের ওঠা বসা, সেদিনের সচনাপৰে 
নিবারণ? বালক! বদ॥লয় তার থেকে আলাদা কিছু ছিলনা । 
গ্রগত্মকালটা বাদ দিয়ে সারা. বহুর স্কুল হয় সকালে । শখতের হাড় 
কাঁপানো, কুয়াশা ঢাকা. পথের উপর দিয়ে স্কুলে আসতে হয় । 
গ্রীষ্মের সময় ম’নংসকুল করার জন্য বয়েজ স্কুলকে ঘর ছেড়ে দিতে 
হয়, স্কুল বসে দুপরে আগ্দনের গোলাবষন উত্তাপ ছড়ানো পথের 
উপর দিয়ে স্কুল আসতে হয় । বৈশাখের শুরু থেকেই দেখতে পাই 
নগরেনদার তত্ত্বাবধানে রবণন্দ্রবন্দনার মহড়া চলেছে, ঠিক যেমনাট 
দেখোঁছ আমার ছাত্রজীবনে আমার মাস্টারমশাই সুধণরব।বুর ( ডঃ 
সুধণর করণ) লিদে'শনায় । মাঝে. মাঝে আমারও ডাক পড়ে। 
দেখতে পাই কণ গভীর নিষ্ঠা, কাঁ অদম্য প্রতায়ে রবশন্দ্রবরণের 
আয়োজনে মেতে উঠেছেন ৷ দুপুর পাৱ করে দিয়ে অদ্বাত অভুক্ত 
অবচ্হায় কান:পাট থেকে সোনাতলা [ফিরে চলেছেন 'দংনর পর 
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দিন । সোনাতল। শনিলন সংযের রবীন্দ্রজয়স্তডী অনুষ্ঠান ছিল এই 
সময়ে সবচেয়ে পরিশীলিত রাঁচর অন-্ঠান । কান.পাট-দোনাতলা 
ছাড়াও মানবী, আমবাগান' সংবলচক, কাঁকরাই এর মত দূর 
দংবে।ভ্ের গ্রমগৃলি:তও হাড়য়ে পড়ত বৈশাখণ প্রভাতের সঙ্গত 
মনা 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ’ । 

আম নঝণীরণণ সরকার বালিকা [বিদ্যালয়ের যোগদানের 
িছযাদন পরেই নীীরেনদ। বি 5 পড়তে গেলেন। এই সময় 
কানুপাট স্কুল আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন নগরেনদার 
শনাস্হানে । সকাল দৃপুর "কুল কার তাই আর বাড়গ ফেরা হয়না 
বেশীরভাগ দিনেই । টিত্তদার (6স্তরঞ্জন ম"ডল) একখান হেলা 
মাটির পারতান্ত ঘর আমাদের থাকার জন্য বরাদ্দ হয়েছে, নামে 
বাসা থাকলেও বাস আমাদের স্কুলেই । সক৷ল দৃপ:র তো স্কুলেই 
থাক, রাতাঁটও যেন ভর করে মনের উপর ৷ তাই সন্ধা হতে না 
হতেই ছাদে মাদ;র পেতে বিছানার আয়োজন করা হয়, সঙ্গে 
থাকেন দুই আত্মভে৷লা উদাস বাউল মাধব বিশ্বাস আর সন্তোষ 
দস, পরে এসে যোগ দেন হখরালাল মজুমদার । মাঝে মাঝে 
মাধববাব্‌র খেয়াল চাপে জেযোৎস্বাপ্রাবিত রাত্রে পথে ঘুরে বেড়াবার । 
যা কথা তাই কাজ, গোর করে বিছানা থেকে টেনে তুলে ঘ-মভরা 
গোখে নামিয়ে দেন পথে । মাঠের আলভেঙে, মাদুর কাঠির ক্ষেত 
পার হয়ে, বলের জলের ধার দিয়ে আবজ্টের মত হেটে বেড়াই। 
মাঝে মায়ে সন্তোষ দাসের আবেগ উপস্হিত হয় । গান শুরু করলে 
কুকুর ঠেকাবার জন্য হাতে বাঁশ-কাঠ যাহোক একটা কিছু রাখতে 
হয় ৷ ক।লে ভপ্রে নগরেনদা এসে পড়লে রাঁ্রর আনন্দ নূতন মানা 
পায়, সোদন আর বাইরের পথে নয়, ছাদের উপরেই স্যাহত্য 
আলোচনায় মেদুর হয়ে আসে রাতির আকাশ । আমাদের চোখে 
ঘুম, রাঁতির আকাশের তার/গহাল যেন নিদ্রামগ্র । 

আনন্দের এই নিবিড় আবেষ্টলীতে আমাকে স্হারভাবে 
জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জনা নগরেনদা কান:পাটের চাকুরী ছেড়ে 
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অন্যত্র চলে মাওয়া স্থির করে ফেলোছিলেন। ইতিমধ্যে "৬৫ এর 
নভেম্বরের মাঝামাঝি আমি গড়ভবানীপুরের স্হায়শপদে নিয়োগ 
প্র পেয়ে যাই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল--নতাইবাবু (নিতাই 
ম’ল) আম।কে হতেই স্কুল ছাড়তে দেবেননা। একাঁটি পদের 
দুই দাবদারের কথা জানিয়ে আমার অপবীবধার কথা তুললহম ৷ 
শিলত আমা অনুকলে লগরেনদার 'বদ্যালয় ছাড়ার ইচ্ছার কথা 
তাঁরও কানে' গিয়েছে । সুতরাং আমার আপাত্ত ধোপে িকলনা ৷ 
অগত্যা নীরেনদা আসার সংবাদ নিয়ে একেবারে সোজা ছ:টলুম 
সোনাতলা সরোজবাবুদের বাড়তে । 'আমার অনুরোধে আমার 
স:বিধার জন্য পরাদন সকলেই নগরেনর্দা তাঁর স্কুল ছেড়ে যাবার 
সংকল্প দণড়েভাষে প্রত্যাখ্যান করলেন ৷ সেই নিয়ে নশরেনদার সঙ্গে 
িনিতাইবাবুর কা" তুমুল ঝগড়া ! শেষ পশু এয়ই্‌'গ৷লিফাক দিয়ে 
আছি পালিয়ে বাব্যর-একটা রান্তা পেয়ে গেলুম 1 

গড়ভবানখপুর স্কুলে যোগদান করার পয় নগরেনদার একান্ড 
উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলার এম এ 
ক্লাসে ভাতি হই ৷৷ কিল্ড; ক্লাস করতে যাওয়ার সুযোগ হয়না । দ্কুঁল 
খেকে যাঁদ'বা মাঝে মধ্যে যাওয়ার 'পারামিশান পাওয়া যায় তো 
থাকবো কোথায়} অপাঁয়াচত কলকাতা শহর ৷ আবার পারিতাতা 
নরেনদা ৷ বঙ্গবাসণ কলেজের সামনে" স্কট' লেনে একটা সদর 
্দারা্যাল বাস” ঠিক করে দিলেন ৷ ‘বাসা তৌ নয় একেবারে 
কাঁবতাথা । এখন যৈটা ‘সগম৷গুৱ“প্ৰকাৰ্শনালয় আগে ছিল ‘বস্তুবয’ 
পাত্কার'আফস . মাটি থেকে অনেক উ'চূতে একেবারে ছ’তলীর 
চিলে-কোঠায় । একতলা; থেকেই কুকাপ অঙ্ধফারের [সশড় পার 
হলে হাতড়ে হাততে উপরে উঠলে তবে পর্যাপ্ত' আলো আর 
বাতাসের অবার্ধীবস্তার। বেন আধহীনক কাবিত.রই একটা প্রতগীক 
পম” । মাঝে মাকে এখানে কাঁবদের আসর বসতো ৷ আসতেন 
দশপেন রায়, শিশির সাম, নীরেদ্দু হাজরা; সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এমাঁন আহো কত 'কাঁধ । সারা বিকেল খরে' আঁবাচ্ছন ধারায় 
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কাঁবত।র প্রবাহ চলতো ৷ তবে সে দিনগুলিতে আমার অবস্হা 
খুবই সঙ্গন হয়ে দাড়াতো ৷ মনে হতো ‘হংসমধে! বকো যথা’ ॥ 
আধ্দীনক কবিতার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারতুম না, অথচ 
বে।দ্ধা সাজতে হতো! ৷ সন্ধের কিছ: পরে কাবদের আসর শেষ 
হতো । তখন আর আমাকে পায় কে ! নগের দিকে তাকালে চোখে 
পড়ত আলোঝলমঙস বৈঠক যানার বাজার চারাঁদকে অ+ুরস্ত 
আলোর রোশনাই -'মাঁটিতে এসেছে নেমে সহস্ৰ লোচন ৷" উপরে 
অসংখ্য তারকামালায় খাঁঁত অনগু আকাশ “তারায় তারায় দপ্ত 
[শিখার আগু জলে' । চলে কুধীরাটিতে আমি একা-_ ] এ 
monarch of all I survey, My night there is none 
to dispuile " উত্তেজনার আনন্দে এক একদিন ঘুম হতোনা 
সারারাত । নগরেনদ।র সঙ্গে এখানে এসেছেন আমার মাস্টারমশাই 
সংখীরবাব, আরো প্রতিষ্ঠিত খ্যাতমান অনেকেই । সবার নাম 
আজ আর মনে পড়েন। । 

গড়ভবানপনুর স্কুলে যোগদানের মহত থেকেই এখানকার 
ছেলেদের ভালবাসায় আমার জীবনপান্র কানায় কানায় উচ্ছালত হয়ে 
উঠলেও জাঁটল কিছ; সমস্যা দেখা দিলে একান্তভাবেই আশ্রয় নিতে 
হয় নগরেনদার কছে। আমি গড়ভবানণপুর স্কুলে যোগদানের 
কিছুদিন পরেই অর্থনগীতর এক নূতন শিক্ষক রতিরঞ্জনবাবন 
যোগ দিতে এলেন । সারা স্কুল জংড়ে তখন চলেছে বিদ্যালয়ের 
শতবাষকণ উদযাপনের আয়োজন । আবৃত্তি গান নাটকের মহড়া, 
ফিল্ড অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই রাতিরঞ্জনের হাতে ধরিয়ে 
দেওয়। হল এক চরকুট তাঁর সাভিদ আর [বদ্যালয়ের প্রয়োজন 
নেই ৷ জাঁটল সমস্যায় পড়লেন তান, আমাদেরও উদ্বেগের অস্ত 
নেই ৷ প্রাতবাদে ফেটে পড়লো ছাত্ররা, ক্লাস ব্য়কট, পাঁরচালন 
সামাতর সদসাদের দনভোর ঘেরাও করে র।খা, ইত্যাঁদ নানান 
অবাঞ্ছিত ঘটনা ৷ বোডিং এ বোর্ডার আমি একলা, তার সঙ্গে 
কয়েকাদিন এসে যোগ দেওয়া রাঁতরজন, রতি নটার সময় কয়েকটি 
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ছেলে এসে জানালো রাত্রে রাঁতিবাবুর উপর হামলা হতে পারে । 
ঘটনার আকাঁস্মকতায় প্রায় দিশেহারা 'হয়ে যাওয়ার অবস্হা ! বক 
কাৱ্ল। অগত্যা আবার সেই গনুক্কিলগ আসান নশরেনদা, নশীয়েনদা 
তখন ক্ৰানঃপাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, জ্কুলেই থাকেন ৷ রান প্রায় 
সাড়ে দশটার-সময় নধরেনদার কাছে পেশছে নীরেনদার জিম্মায় 
রাঁতবাবকে রেখে [না*তআিত্তে বোডিং এ ফিরে এলংম । 

১৯৬৯-দালের জৈ্ঠমাসে আমার দাদার মৃত্যুর পর একটা 
অতল স্পর্শ শুন্যতা আমার জীবন জুড়ে । এই সমন্ন প্রধানত 
নীরেদদার আশ্বাস এবং পরামর্শে আমি বি এড পড়তে চলে খাই 
শাস্তানকেতনে । অবারত প্রাস্তরের' দিঃসশম' শুন্যতা, ‘উদিল লাল 
কাঁকড়ের দিঃশুৰ' খোয়াই ঘনের- বেদনাঞ্ষে প্রর্শামত করার ‘বদলে 
ন্বিগ-নতর-করে-তুললো।'+ এর বান আমার বান দুপুরের প্রহর 'ভরে 
থযকতো-অ।মার ছাদের অজন্র চিতির "সঙ্গে নশরেনদার ভালবাসা 
কামলতায় "ভর 1চীঠগ-ল। ১৯৭০ সালের মে মাসে ৰি এড 
পরণক্ষার পর আবার স্কুলে ফিরে আস । কিন্তু লে'পনীরাঁচিত 
মমতাভরা পাঁরবেশ বেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে । রাজনগাতর 
ঘ্ণাবর্তে সবই যেন কেমন বোলত । নানান সমস্যা আর বপয'স্ত 
মানাসকতায় নগরেনদার সাহচর্য“ এসময় আরো অপারহায হয়ে 
পড়েছে । 

১৯৭২ সালে বাংলা সাঁহত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগ ছিলেন 
পৰরোশ কলেজে । তারপরই সচেৎ্ট হলেন আমাকে কলেজে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য । সংযোগও একটা এসে গেল ৷ ন'রেনদার প্রচেষ্টায় 
অশোকব।বৰর (অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুমার কুণ্ডু) আন কলো একটা 
একটা নিয়োগপন্রও পেয়ে গেল:ম পুরাশ কলেজে । কুন আমার 
মবভাবভণরুতা আর গড়ভবানগপুর স্কুলের ছেলেদের ভালোবাসা 
আমাকে স্কুলেই বে'ধে রাখলো ৷ সঞ্জীবচন্দ্ের উপর মৌলিক 
গবেষণা করে কলকাতা বণ্বাঁবদযালয় থেকে পি এইচ ডি করার 
পর আমাকেও ধরে বসলেন ?পি এইচ ডি করতে হবে ৷ আমার তো 


বেৰত 


ভয়ে ভাম লাগার উপক্রম, কিন্ত, কোন বাধাই শংনলেন না, নাম 
ব্লোজাশ্ম করতে বাধ্য করলেন, প্রায় জোর. করে ধরে নিয়ে গেলেন 
আসতবাবূর (ডক্টর আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনহ লাহাড় 
অধ্যাপক দপ্তর পশু । গাইড ঠিক করার ব্যাপারে আসতবাবৰ 
পরামর্শ দিলেন । কিন্ত, আমার কোন উৎসাহই নেই, সংযোগ 
পেলেই দশঘণপৃতত সৃষ্টি করে ‘পছ’ কাটতে থাক । আমার 
অনগহায় শেষপৰ্ব'শু এবারেও নগরেনদাকে পরাজয় ন৷নতে হয় । 

নশরেনদা একজন _প্রাতম্টিত কাঁব। অ(ট-দশখ্যান সফল 
কাবাগ্তস্থের রচায়তা, সর্বোপাঁর অগণিত প্রকাশোন্মুখ কাঁবমনের 
কাছে তিনি কবিতধে'র আলোক দিশারণ। নিতান্ত অকাবিও তাঁর 
সংস্পর্শে এসে কাঁবতার ভাবনায় ভাবত হয়েছে । শুলোছ কাঁঠন 
,পাথরও বারংবার দ্ববপ্পে কোমল পললে রুপান্তারত হয়, অবাক হয়ে 
ভাবি আমার প্রন্তরত্ব কি আরো কঠিন ! আশৈশব তাঁর সহবুত্তের 
সবচেয়ে কাছে আছি অথচ আমার মনের কোন কু'ড়ই কাঁবতার 
ফুল হয়ে উঠল না। 
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লীরেন্দু হাজরাকে ঘেমন চিনি 
ক্ষণ লান)ান 


সময়ে সবই শাস্ত হয়ে আসে । যেসব ঝড়বাদলের দিন মুখে 
বুকে আছড়ে আছড়ে পড়েছে, এখন মনে হয় সেইসব দন বোধহয় 
সাত্যই অথহখন ছিল ৷ নইলে সেই ১৯৫৩-৫৪ সালে দেশটা কেমন 
টগবগ ফুটতো ৷ একপ্য়ন্য রামের দ্বতায় শ্রেণীতে ভাড়া 
বেড়োছল বলে সোঁক তুলকালাম ৷ ১৯৫৩ সালে । এখন যারা 
এ বটি এ সংস্হার কেব্টাবস্টু, ১৯৫৪ সালের গোড়ায় শিক্ষক 
আন্দোলনের রন্তস্বান ক তাঁরা মনে রেখেছেন, কিম্বা ১৯%৮৫-৬৬-এ 
গোয়ামযীন্ত আন্দোলন ? ১৯৫৮ তে কেরল সরকার অবনানেন পর 
কলকাতায় ছাপ্র-যুব বিস্ফোরণ । ১৯৫৯ সালে জ,ল।ই মাসের শেষে 
খাদ্য আন্দোলন থেকে বিপুল রক্তপাত [কিম্বা ১৯%৬ সালে বাংলা 
[বিহার মিলনের বিরুদ্ধে ছাত্র-য্‌ব সংগ্রাম ? এখন ছাত-যুবাদের 
কাছে দোখ ছাত্র ইউনিয়ন দখলের জন) লড়াই যেন সব লড়াইয়ের 
সারাংসার হয়ে আছে ৷ ছনাঁর, ছোরা, বোমা, ভয় দেখানো ইত] 
ভয়ের উপকরণ এখন ৷ সেই ছাত্র আন্দোলনের বর্ণ‘ময় স্বর্ণময় 
আঁপ্রিময় দিনে নগরেন্দ্‌র সঙ্গে আমার পারচয় ৷ এমন প্রায় সব 
আন্দোলনে নগরেক্দ্‌ হাজর। য.ন্ত ছিলেন । 


আমি চ্ছিলাম .বিদ।সাগর কলেজের আবভন্ত কাঁমউানষ্ট 
পাটির ছাত্রদের এক নদ্বর.নেত।.। কলকাতায় কমিউনিস্ট ছাতদের 
স্টুডেন্টস সাব কাঁমাটব ফলভেনার । অথ বিপ্লব নেতৃত্ব দেব।র 
যোগ্যতা আমার ছিল ন্থা। কার হবো, না রজনৈ।তক কম হবো 
এমন যখন টানাপড়েন, তখন কলেজের নানা দলের দেওয়াল 
পাঁপকায় একাঁটিতে জনৈক নারেন্দ্‌ হাজরার কবত৷ পড়লাম । 
সেই পাঁতকাটিতে 'বপ্রবী কশিউানস্ট দলের (আর স পি আই) 
হালফমখদের লেখা থাকত । তখনকার দিনে রাজনৈতিক কম" দের 


মেলা৷ ৭৭ 


মধ্যে খুব দল৷পলি ছিল । কিওু সেই দলাদাঁল ছাপিয়ে কাবতা 
লে যার মধ্যে বরং দেখা গেল মৈত্র] গড়ে ওঠে । সেই থেকে, সেই 
আগ্মবর্ণ দিন থেকে কাঁবতার ভুবনে নগরেদ্দু আমার ভাই হয়ে 
গেল। নগরেন্দহ তারপর আমার কাছ থেকে কবে হারিয়েও গেল। 
বিএববিদযালয়ের জবন যাপন করে আম স্ক1উশচ।৮ কলেজের 
অধ্যাপনায় এক সময় থিতু হলাব ৷ ইতিমধ্যে [4 পি আই দংটুকরে 
1তিনটুকরো হয়েছে । আর ল পি অ.ই এর নাস৷ল.লব।ব, খ্যাতনামা 
সর্বতাঃগণ সমাজকন! হয়েছেন, এবং আর সি পি আই দল 
যুস্তরুণ্টে যোগ দিয়ে বামফ্রণ্টের তিনটি বিধান সভার সদস্য 
হয়েছেন । আর দলি পি আই-এর অনাপক্ষে সোণেনব৷ব; নানা বই 
লিখছেন এবং রবান্্রসঙ্গগত বিষয়ে বন্তত। দিচ্ছেন ৷ নগরেঞ্দহ 
তখন বি এ (অনাস) পাশ করে একাটি স্কুলে পড়।তে পড়াতে 
বিএবাবদ্যালয়ে ভাত হয়ে এম এ পাশ করে। তারপর পুরাশ- 
কানপ;র কলেজে বাংলায় অধ্যাপনা নিয়ে হাতে গরম বিপ্লবের পথ 
থেকে একটু সরে কাঁবতায় আপন বন্তব্য রপভাত করতে শুরু 
করেন । “সামাশু' পত্রিকাতে তাঁর কাঁবতাও অনেক ছাপা হতে 
থাকে৷ পাঁরচয়ে'র সম্পাদক [হিসাবেও আমি তার কাঁবতা 
ছেপোঁহ ৷ পরে ‘সপ্তাহে’ । একবার তাঁর ও ডঃ অশোক কুণ্ডুর 
আমল্ণে কানপনর সেব। সংঘের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সপ্তবত 
১৯৮৪ সালে । পরে লারেন্দ; ও অশোকের সঙ্গে আমার নিকট 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে । অশোকের ছেলে অভপক দ্কাটিশচাচ‘ কলেজে 
প্রথমে অর্থনগাঁততে ভাত হয়েছিল । পরে লারেন্দুর মেয়ে মহুয়া 
স্কাটশে ইংরাজণ নিয়ে ভাত হয় ১৯৯৩ সালে । ন"রেম্দুর সঙ্গে 
দছ'ড়ে যাওয়া পাঁরগয়ের সপ্র আবার একসঙ্গে জুড়ে বায় । কাব 
দশপেন রায় আমার খুবই নিকটজন । [তানি এখন ‘সামাস্ডে'র 
সম্পাদক ৷ ক্রমে নগরেন্দহ ও দগপেনের মধ্যে গভীর 'মন্রতার 
সম্পর্ক আমাকেও প্রভাবিত করে ৷ 

আম নগরেন্দংর একজ্রন অন:রাগণ প।ঠক ৷ সঞ্জীব ন্দ্র বিষয়ে 


মেলা ৭৮ 


তাঁর গবেষণ। গ্রন্থাট আমি নিজে এ বাংলায় ঢাকা বাংলা 
একাডেমীতে দিয়ে এসোছ ৷ ন'রেন্দু তুল্য ছনদবোধ তার বয়সণ 
কাঁবদের মধ্যে বিরল। তার অনায়াস শব্দচেতনা এবং গুতীক 
উপলাক্ধ যেকোন কাকে খ্যাতি দিতে পারে । উপরস্তু দেশপ্ৰাণ 
এবং পরদ:ঃখে আত এবং জননগ ও জঙচ্মভূুমিকে একসঙ্গে 
মেলাবার জন্য সমাজ সচেতনতা তাঁর তুল্য বিরল ৷ আম।র বহুবার 
মনে হয়েছে তার কাঁবতায় যে নাটকণয়তা আছে সহজেই তা কাব্য- 
নাটকে [বিধৃত করা যায়! গলারক রচনায় যেমন সে সদ্ধহন্ত, 
মণ্হতে র ম্মীতিফলক হিসাবে সনেট রচনাতেও সমান পারদশ ৷ 
একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাই । যেমন সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য একটু 
কানে খাটো ছিলেন বলেই শব্দের দুদ্দযাভ প্রক।শহীনতাকে যেন 
ছাপিয়ে যায়। নগরেন্দ্‌র চক্ষুরোগের সন্রপাত হয়তো বহহপুবেই 
ছিল ৷ তার কাঁবতায় চিন্রময়তাও যথেণ্ট । এই সফল অধ্যাপক 
তার শিক্ষকজণীবন ও 1শঃ্পজশবন দিকেই শন্ত বলগায় ধরতে 
পেরেছেন। কিন্ত; শিক্ষকের জপবন শিল্প {বভাসে এ*বফ “ময় 
করেছেন বটে ?কশু; তার কাঁবতায় শিক্ষক সামনে এলে পথ আটকে 
দাঁড়ানীন । নপরেম্দ্‌ 'শক্ষকজণবন থেকে অবসর 1নয়েছেন 
আশা করব এইবার তার অরক।শ [শিঞ্পকমে' ভরে উঠবে যা 
‘আমাদের সকলকেই নান্দত রাখবে ৷ 

আর একটি কথা না বললেই নয় নীরেন্দং বহ; বহ; সহিত৷ 
উৎসাহ তরুণকে িঞ্পকমে অন-প্রাণত রাখতে পেরেছে এবং 
বহীবধ পত্র-পাঁতকার সে উৎসাহদাতা ও নিয়ামত লেখক 
ভারতচন্দ্র মেলার গঠন ও {বকাশ তার মতো উৎসাহ? ব্যাস্ত ও 
তার সহযোগণ বন্ধুদের সাহচষে'ই সম্ভব হয়েছে! আশা করবে। 
নীরেন্দহ শত শরৎ সফল সঞ্টশশল জশবনে সংস্হ ও স্বচ্ছ 
জণীাবত থাকবে । 


বিঞ্জগতাম, হে বন্ধু কবি-সুজন ! 


[কাব নীরেন্দু হাজরার বাট বছর বয়ঃপমাততে] 
আমলেন্দ দত্ত 


সে বছর “বইমেলা? ত্রয়োদশ! কিংব। তুৰ শ ৷ রবান্দ্রদদনের 
উ্টে।দিকের ময়দানে ৷ ‘বইমেলার’ বয়স যতে। বেড়েছে িশোরণ 
‘থেকে যুবত’ হয়েছে - ততো তার শারগারক প্রয়োজনেই পুরোনে! 
পৰিধানে আর আটছেনা। এখন অনেক বড়ো জায়গায় বইমেলার 
আয়োজন । লোকেরাও এখন আর কেবল বইয়ের জন) বইমেলায় 
যায় না, লেখক-কাঁবরাও এখন নিছক নানা জেলায় ছড়ানো তাঁদের 
লেখক-কবি-ীশঞ্পণ বন্ধুদের সাক্ষাৎ-প্রয়াস হয়ে বইমেলায় যান 
না । বইমেলা পঁরিধিতে বেড়েছে ( এবছর নাকি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার 
বর্গফুট ), তাই বইমেলার এখন এক 'আ্্জাতিক মেলার" 
চেহারা ৷ বইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষত যোগ নেই এমন 'জানশের 1বাঁক- 
কিনির পশরা বইমেলায় দেখা যাচ্ছে! কেউ কেউ বলবেন_ 
বইমেলা বখন মেলা-ই তখন [বানর মানুষের আনাগোনা আর 'বাচিত 
পশরার বৈচিত্য থাকতে দোষ কী! উত্তরে বলা যায় বইমেলা 
বৈচিন্যাকে পেয়েছে কিল্ড; হারিয়েছে অন্তরঙ্গতা, আস্তীরকতা ! 
মেলার ক’দিন কে কত বাণিজ্য করলো, টাকা ঘরে তুললো-- 
‘তা-বড়ো’ থেকে 'তা-ছোটো' সবার সেই এক ধ্যান-জ্ঞান 1 
দোষ-গুণের চুলঢেরা িতকে" যাওয়া আমার এ লেখার 
উপব্জীব্য নয়। কেবল কয়েক বছর আগোর বইমেলার সঙ্গে 
এখনকার বইমেলার বেশ লেক, বেশশ ধুলো, বেশী হই-চই, 
বেশ বাঁণজ্যের প্ৰসঙ্গ করলাম মাৱ ৷ কারণ, আগেই বলোছ, 
কয়েক বছর আগেকার সেই রবান্দ্রসদনের 1বপরণতে ময়দানের 
একাংশে অনবাষ্ঠত অপেক্ষাকৃত স্বজ্পপারসগ্ের বইমেলায় অনেক 
বেশ প্রাণ ছিল, আশ্তারকতা ছিল । 


মেলা/6০ 


আমি লিটল ম্যাগাঁজনের লেখক, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা 
কার ৷ আমার আগ্রহ এবং ঘোরাঘুর লটল ম্াগ।জনের 
ফ্টলগুলোতেই বৃত্তায়িত ! সেসময় একই জায়গা ছিল 1বাঁভম্ন 
1লটল ম্যাগাঁজনের স্টল । এখনকার মত ত সারা মেলা প্রাঙ্গণে 
ছড়ানো বাচ্ছন্ন নয় ৷ কাব নীরেন্দু হাজরার সঙ্গে পাঁরচয় এরকমই. 
একটি স্টলে অন) আরো অনেক কাঁব-লেখকের সঙ্গে মিশে গল্প 
করতে করতে ! স্টলাট ছিল কাব দ৭পেন রায় সম্পাদিত 'সামাস্ত' 
পাকার ৷ বইমেলায় প্রত বছরই এ'র স্টল থাকে আর সেখানেই 
সা্প্রাতক কাঁব-লেখকদের ভিড়! কাববদ্ধ: গোবন্দ ভট্ট৷চায" 
সম্শক এসেছেন । তার স্তর সঙ্গে করে এনেছেন একবাক্স নলেন- 
গংড়ের সন্দেশ, চিড়েভাজা ৷ উপাম্হত সকলের হাতে-মুখে তারই 
সদ্ব্যবহার চলছে ৷ আমার পাশেই দাড়য়োছলেন একজন-_ পরণে 
প্যান্ট শার্ট সোয়েটার । একটু যেন লাক, সামলা রঙ, সৌম্য 
চেহারা ৷ হাস গল্প চলছে । তানি বললেন, ‘আমার নাম নীরেম্দু 
হাজরা... । দারুণ ভালো লাগলো শুনে । এইভাবে যেচে বে 
আলাপ করে-- আমার আভজ্ঞতায় জানি--তার অস্তর শোভন, 
তার মন নিরহ*্কার । কাবি ন'রেন্দ; হাজরা বাংলা কাঁবতার 
জগতে একাট পাঁরাচিত নাম ৷ লিটল ম্যাগাঁজনেই মূলত লেখেন । 
নামে তাঁকে জানতাম দীঘ“কাল- এমন আক'্মকভাবে পাঁরচয় 
হয়ে বাবে ভাবান । সোদন বড়ো তৃপ্তি লিয়ে বইমেলা থেকে 
ফরেছিলাম ৷ আমার ঠিকান।র নো বকে দাঁডিয়ে-দড়য়েই সদর 
হআাক্ষরে নীরেন্দংবাব তাঁর সালাকয়ার শাশভূষণ সরকার লেনের 
ঠিকানা লিখে দয়োছলেন সেদিন । তা আজো সযত্লে রাক্ষত 
আছে ৷ সেই ঠিকানা ঝাবহ।র ক'রে চিঁঠপণ্রের আদান প্রদ।ন 
হয়েছে কতো ৷ লেখা চেয়েছেন, 1দয়োছ ৷ আম আমার পাঁক।র 
জন্য লেখা চেয়োছ, দিয়েছেন। পরে জ্দেনোছ ভান ডষ্টরেট, 
অধ্যাপনা করেন, বস্তর পড়াশোনা ৷ বইমেলাতেই আরে। দু-ঢারব।র 
দেখা হয়েছে । পন্র-যোগাযোগ হয়েছে বেশী । তা আজো অক্ষুন্ন ৷ 


মেলা 1৮১ 


ওর কবিতার বই দিয়েছেন কখনো সাক্ষাতে, কখনো কাব 
বারেন্দ্রনাথ সরক রের প্রযকে ॥ 

একবার এক পত্রে চোখের অসুখের কথা 1লখোছলেন । 
অসুখটা ভার ধরণের ৷ আদ্রাজের “নেত্রালয়ে গিয়ে চিকিৎসা 
করাতে হয়েছে । একাধিকবার । চোখের জন্য লিখতে কণ্টবোধ 
হলেও চিঠি লিবেছেন, কাবতাও কাপ ক'রে পাঠিয়েছেন । সবুজ 
কাল সম্ভবত ও'র খুব প্ৰিয় হয়তো ওর মনেরই রঙ । চিঠি এবং 
কাঁবতা সবুজ কালতেই পেয়েছি বেশীরভাগ ! 

এই লেখার শুরুতে “বইমেলা নিয়ে হয়তো দু-চার কথ্য 
বেশখই }লিয়োছ । তার কারণও আছে ৷ এই বইমেলা থেকেই 
আমার আরো কাঁব-বন্ধু হয়েছেন-_-তাঁদের মধ্যে নরেন্দুবাবুই 
এখনো নিয়ামত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন শারণীরক ক্লেশ 
সত্তেও । আমাদের উভয়ের বাসস্হানের দূরত্ব হয়তে। সৰ্বদা দেখা- 
সাক্ষাৎ হওয়ার পক্ষে সহজস্নধ্য নয়, কিন্ত হৃদয়ের অনুভবে আমরা 
নিশ্চয় অনেক কাছ।ক।ছি-এবং আস্তারক। 

কাব ন'রেন্দ্‌ বয়সে আমার চেয়ে ৭:৮ বছরের ছোট হবেন, 
কিন্ত; হৃদয়বাত্ততে তান অনেক: বড়ো একথা মানতেই হবে ৷ 
আমার তো মনে হয়েছে ন'রেন্দবাবুর ব্যান্ত এবং কাঁবসত্তা এফাঁটি 
অপরাঁটর সম্পূরক । একঞ্জন সত/ক।রের কাব একজন সত্যকারের 
মামৃষ হয়েই অবস্হান করেন ৷ আদি তাঁর মানাবক গনণেরও 
পাঁরচয় পেয়োছ । আর পেয়োছ এক পাঁরশশীলত সোঁজন্যবোধের । 
এসব আজকাল রুমশ অপসুয্পমান । তাই, যেখানে তার প্রকাশ 
দোখ-_লবুন্ধ হয়ে পাড় । 

কাঁব-সজ্জন নীরেন্দ? হাজরার ষাট বছর বয়ঃপ্তিতিতে তাঁকে 
সম্মাননা ও সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে জেনে আমি সবশেষ 
আনান্দত । যোগ] জনকেই এই সম্মানদান করা হলো । এজন্য 
‘কাব নণরেন্দু হাজরা সম্বর্ধনা সামাত'র প্রত্যেককে সনন্দ ও 
সশ্রচ্ধ আঁভবাদন ৷ 


মেলা/৮২ 


নীরেন্দংবাবূর কাব্যকাতি সম্পর্কে আলোচনার যোগ্য হান 
এই রচনায় নয়! তাছাড়া, তু! করার সম্যক যেগ্যতাও হয়তো 
আমার নেই 1 তথাপি সুযোগ ঘটলে সে আলোচনা অবশ্যই করবো 
_তা' যতোই আঁকাণ্চতকর হোক, কেননা সমসময়ের কাব 
লেখকদের রচনা সম্পাকত গুণাবচার একইকালে-বত“মান 
লেখকদের অন্যতম করণণয় কাজ বলে আমি বদ্বাস কাঁর । এখানে 
কেবল দ:-চারাট কথা মাত্র বলবো ৷ কাব নরেন্দ্র কাব্যভাবন।য় 
প্‌বসীরদের যা কিছু অনুসরণীয় তা রসেছে-- এমন [ক ছন্দ- 
প্রকরণ ও কাবভাষায়ও {তান তথাকাঁথত আধুনকতাকে পারহার 
ক'রে চলার পক্ষপ।তণ ৷ কাঁবতার শরগর 'নমণাণে সহজবে।ধাতা ও 
সুখপ্মঠ্যতাকে তান প্রাধান্য দেন ৷ প্রুপদণ1৮স্ত তার কাব্যের 
আশ্রয় । একথার সাক্ষ] বহন-করে তাঁর ‘সনেট’ রচনা । একালে 
কেউ বড়, একটা সনেট লেখেন না--বোধহয় লিখতে পারেনও না। 
কিন্ত নীরেন্দুবাবহ পারেন এবং সাহস ক'রে বইও.ককেন। এটা 
কম কথা নয় ৷ 

অনেকাঁদন ধরেই চোখের অসুখে ভুগছেন কাঁব + একজন 
লেখকের পক্ষে সেয়ে কী বিষম. বেদনার. ও বিড়ম্বনার" তা 
কল্পনা করতে পাঁর । প্রার্থানা: করি তান শীঘ নিরাময় হোন, 
পননন্বাক্স সতেজ কাঁবতা. ৱচন্যয় নয়ে।ছ্িত থাকুন ৷ তাঁর মতো 
সুহদলাভ করে আমি বাশাঁবক গাঁবত বোধ কার । তান. তাঁর 
এলাকাতেও তরুণদের মলো যে সুস্থ * সংস্কৃতিবেধ আগ্রত.করার 
মহানৱতে অনলদ-_সেজন্যও তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই ॥ 
কাব নীরেম্দু হাজ্বরা .দীঘকাল শক্ষান্তরতী খাকার সংবাদে 
সামাজিক দাায়হবোধেও উদ্বুদ্ধ” এ-ও ভার সুস্হ চিন্তা ও সমাজ- 
মনস্কাতারই, পৰিচয় বহন করে ।.এমন সূহদসুজ্জন ও কমশখান:ষের 
রোগমুক্ত 'দশর্ঘজীবন ও সাবিক সফলতা কামনা কার এবং বাঁলি ?ঃ 
বজয়তাম্ম হে বন্ধু তোমার জয় হোক ! 


মেলা/৬৩ 


মানুষ নীরেন্দু হাজ্জর৷ 
বাসুদেব মোশেন 


তখন কলেজের ছাত্র । গাঁয়ের ছেলে, মাটির গল্ধ তখনও 
বায়ান । কলকাতায় এসেছি পড়তে ৷ পড়া-শুনাটা ছিল গৌণ, 
স্রেফ সাহতোর টানেই একরকম কলকাতায় পড়তে আসা । বাঁড়র 
আথিক অবস্হা ভাল নয়, মনের জোরে অন্য এক উপলাক্তে অনা 
এক আ/কষ'ণেই মহানগরে আসা ৷ সেই সংদূর গাঁ, যেখানে পথঘাট 
বলতে কিছ্বুই ছিলনা ৷ যে গ্রাম ভ্ৰমণ করে এসে হ-গলগ জেলার 
ইতিহাস লেখক এবং এ্রীতহাসক সুধীর কুমার মিত্র িলিখোঁছলেন 
-_‘রাজাবহপঁন গ্রাম, সারেঙ্গা তার নাম'। এ হেন গ্রাম থেকে 
প্রত্যহ রোদ-জল-ঝড়, কাদা-মাটি মেখে মহানগরণতে আসা যেন 
একটা নেশার মতো হয়ে উঠেছিল ৷ যখন স্কুলে পাড় তখনই 
অবশ্য অগ্রজ প্রতগম সহদেবদার সঙ্গে কয়েকবার কলকাতা 
{বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে যেতে কেউ বাধা দেয়ান, কলেজে তো নয়ই, 
স্কুলে পড়াকালণন আর কোন ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-বাওয়ার 
ইতিহাস আছে কনা জানা নেই । এখানেই শেষ নয়, প্রসঙ্গতঃ লা 
জানিয়ে পারাছ না _সেই যে বিশ্বাবদ্যালয়ে আসা-বাওয়। শুর 
হয়েছিল আজও যার শেষ নেই-... । 

কলেজে ভাত হয়ে পড়াশুনার চেয়ে একটা দিনের জন্যে 
অপেক্ষা করতাম প্রতি সপ্তাহেই । সে দিনটি ছিল বৃধবার ৷ প্রাত 
বুধবার ২৭ বোনয়াটোলার টান যে কতখানি ছিল তা আমার মত 
অনেক খাত ও অখ্যাত মান্বও বলতে পারেন। সত্তর দশকের 
প্রথমার্ধে ‘সাঁহাঁত্যক বর্যপঞ্জণ'কে কেন্দ্ৰ করেই গড়ে উঠোছল প্রাত 
বুধবারের এক জমাট সাহিত্যক আড্ডা ৷ যাকে আমরা বলতাম 
অশোক কুণ্ডুর সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জণর আড্ডা ॥ সে সময়ের সেই 
আড্ডায় গোপাল রায়, ডঃ প্রফুল্ল পাল, অধ্যাপক সোমেন্দ্ৰন৷থ 


মেলা//৪ 


বস: (প্রয়াত ) ডঃ সনৎ কুমার মিত্র, ডঃ স্বপন কুমার বস, ডঃ 
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক উপাধ্যায়, অচল ভট্রাচার্য (প্রয়াত) 
ডঃ পল্লব সেনগৃন্ত প্রমুখ ব্যান্তদের আগমনে ২৭ বোঁনয়াটোলার 
আড্ডা প্রাত বুধবার নানা বিষয়ে, নানা কাজের অ-কাজের 
আলোচনায় জমে উঠতো ৷ আজকের ২৭ বোনয়াটোলা ‘পুস্তক 
বিপাণি’র ব্যবসা কেন্দ্ৰ গড়ে ওঠার মূলে সোঁদনের সেই আত্ডার 
ভূ?মিকাকে ‘পশুক িপাঁনর, মালিক অস্বীকার করতে পারবে ক? 
এ হেন আড্ডায় আমার মতো একজন তরুণও লোঁদন যাওয়া-আসা 
শুরু করোছিল সেই বুধবারের আড্ডার আকর্ষণে ৷ বিকাল 6টা 
থেকে ৭টা পযস্ত সেই আন্ড৷য় অনেকের মতোই আর একজন ধনত 
সাজাব? পাঁরধেয ত্যান্ত হাতে একটি চামড়ার -ব্যাগ নিয়ে প্রণীত 
বুধবারেই আসতেন ৷ প্রথম আলাপেই জানতে পারলাম উীন 
একাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক । পরে.অবশ্য আড্ডা সত্তেই কলেজে 
অধ্যাপনার কাজেই যুস্ত হয়ে পড়েন ৷ অত্যন্ত শাশু-স্হর, গম্ভীর 
মানার সঙ্গে কবে ক্ষিভাবে যে জাঁড়য়ে পড়োছিলাম তা আজ 
স্মরণে আসে না ৷ 

আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানহষাঁট আমাকে কেমন করে যে 
আপন করে 1নিয়োঁছছলন-- তা আজও আমার হৃদয়ে আপনজলের 
চেয়ে বোৌশ বোশ.করে উপলাঁক কার... 

কত দিন কত-ঘচ্ছর কেটে গেছে, সুখে দুখে আমাদের খবর 
নিয়েছে, আজও নেন । এমন মানুষ আমি কমই দেখোছি ৷ 
মানুষকে ভালবাসার মধ্যেও একটা স্বার্থ থাকে । কিম মান:ফাঁট 
িঃদ্বার্থভাবে আমাদের মতো অর্বাচণন তরুণকে সোঁদন পরম 
স্বেহে যেভাবে কাছে.টেনে নিয়োছল আজও তাঁর সেই ভালবাসার 
টান ছিন্ন হয়ে যায়ান ৷ 

,কতখানি মানুষকে ভালবাসলে, কতখানি সহৃদয় হলে তবে 
মানুষ তার অত্যনস্ত'গভখর গোপন দিনেও কাছে টেনে নিতে পারে 
তার বাশুব দন্টাস্ড রেখে দিয়ে গেছেন আমার কাছে....আর দেই 
দড্টোস্তের কথা না বললে মানষটাকেই অচ্না- থেকে যায় _ 


মেজ1/৮৩ 


তাই সোঁদনের কথাই হোক আজকের কথার ছোট হীতিহাস-*. 
ছঠাৎ*ই একাদন সেই মানুবাঁট আসতে বললেন হাওড়া ছ্টেশলে ৷ 
কিন্ত: কেন ? বললেন না । 

তব; ওর কথাতেই এলাম ৷ কারণ ও“র ভালবাসার মোহ যে আমার 
কাছে সম্মোহন---- 

তাই সোঁদন এসোঁছলাম, চ্টেশনে যথাসময়ে, যথাঙ্হানে.... 

উাঁন অপেক্ষ। করোঁছলেন ষেন আমার জন্যেই, পাশেই এক ভদ্র- 
মাঁহলাও দড়য়োছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারান....উীনও আমার 
অপেক্ষাতেই আছেন...- 

আমাকে দেখে আমার প্রিয় মানুষটি মদ? হেসে বললেন-_ এসেছো 
চলো কোথাও বসা যাক । 

ও'র কথা মতোই পা বাড়াই, পাশের ভদ্রমাহলাও অনুসরণ 
করলেন 

তখন ধরে নিতে অসাবধা হোল না উাঁনও ও'নার কোন পাঁরাঁচতা 
কেউ হবেন । 

হাওড়া ঘ্টেশনের কাঁফ হাউসের একটা জায়গায় গয়ে বসলাম । 
1তনজন মানুষ মুখোমীথ হলাম ৷ দু'জন দুজনকে চিনি না। 
একজনকে দু'জনেই চাঁন । {তান আমার লেখার নায়ক মানন্ষাঁট.... 
বান সেদিন পারিচয়ের গৌরচান্দ্রিকাটি করলেন....বাসদেব খুব 
ভাল ছেলে । কলেজে পড়ে ! ও আমার ভায়ের মতো । 

আর উনি হলেন তে৷মাদের দাদ । 

তারপর আমাদের বাঁপয়ে দিয়ে কোথায় যেন একটু কাজের জন্য 
বের হয়ে গেলেন ৷ অগত্যা আম দিদির সঙ্গে আড্ডায় মেতে 
গেলাম । কৃঞ্চনগরে বাড়ি । একাঁট কুলের প্রধান 'শাঁক্ষিকা.... 
উাঁনও আমার সঙ্গে নতুন পারচয়ের সীমা রাখলেন না। নিজের 
সম্পকে” 1বিশেষ "কিছ: বললেন না, শুধুই এ মানৃযাঁটির কথা, ও'র 
সম্পর্কে যা জানতাম না তাও সোদন জানতে পেরে একটু 'বিচ্ময় 
বোধ করোছলাম ! তারপর বেশ কয়েকবার মুখোমনখি হয়োছি.... 


মেলা/৮৬ 


কখনও বুঝতে পারিনি ও“দের সম্পর্কের সাক্ষ' হয়ে থাকতে হবে 
আজ সেই মান:ষট বাট বছরের সশমা অতিক্ৰম করে গেছে 
ভাবতেও পারিনি । আজ তাই সোদনের কথাগুলো মনে পড়ছে... 
নীরেন্দু হাজরার কথা, যান বাট আঁতক্রম করে শতায়ুর দিকে 
যালা করে ভালবাসার শতফুল 'বকাঁশত করুক, তাঁর সেই স্বেহ- 
ভালবাসার কাব হৃদয় 'নয়ে__আজকে আমার এই কামনা 1তান 
তাঁর ভালবাসার সৌরভাঁট যেন এমন করেই ছাঁড়য়ে দেন 


(2. 


সাতরঙ সূৰ্থৱশ্মি ? ব্ূপ-ব্ৰসমগ্ন শিল্প 
ভোনানাথ ধাডা 


কোনো এক আধ্বীনক কাবকে প্রশ্ন করা হয়োছল তাঁর কাঁবতা 
দ্‌কোধ্য কেন? তান উত্তরে জানয়োছলেন-_ এরজন) দায়ী 
পারবাতিত বর্তমান সমাজবাবস্হা । 'আধ্যানক কাঁবতা বোঝবার 
জন্য নয়,--বাজবার জন্য ৷ গৃহহীন, উদ্বাস্তু, 1ছম্ৰমলেনরনার, 
সংকখণ" দলগয় রাজনখাঁত, ক্মবদ্ধ'মান মদ্রাস্ফগীত, বেকার সমস্যা 
পণপ্রধা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার আর্থ- 
সামাজিক পাঁরকাঠামো একেবারে ভেঙে দিয়েছে। সামাজিক ও 
অথ'নোতক জখবনের এই জটিলতার জন্যই স্বাভাবিকভাবে 
সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে ফ্রয়েড ও মার্কদ-এর পাশ্চমণ 
চস্৷-ভাবনা বাংলার আধ্ীনক কাঁবদেরও ভাবত করেছে ৷ তাই 
আধ্ীনক কাবে। এসেছে ঈশ্বরে আবশ্বাস, প্রচালত ধ্যান-ধারণার 
প্রাত সংশয়-সন্দেহ, দেহ কোন্দ্ুকতা, সাম্যবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, 
[বিষমতা ও হতাশা ৷ কাব্য-কাঁবতা আজ আর লালত-মধুর 
অতগান্দ্রয় কগ্পনা বিলাস নয়,_-সমস্যা-জাঁটল বাশ্তবজশবনের 
বাঙমেয় রসরূপ ৷ 

কাঁব নীরেন্দু হাজরার কাবোও এই সমস্যা-জাটল 
বান্ধব জখবনের শিল্পায়ন লক্ষ্যণীয় 1 তবে কাঁবর কাব্যে 
যুগষন্ত্রণার প্রাতচ্ছাব ও বষণ্নতার ছায়া থাকলেও তিনি হতাশ 
নন,__আশাবাদশী। - ‘যাবে, ভেঙে যাবে সব / বেড়া, / ভস্মাধার 
থেকে দেখা যাবে / স্বপ্ন, সূর্য ভাবগকাল / মরণ যজ্ঞের দান / পরম 
শতের'অনুৱ দৎটতে দেখা পাবে ৷’ (মুগ্ধ গাঁতর আড়ালে) 

তাঁর রাঁচত সাতাঁট কাব্যগ্রন্থ 2 

১) মহুয়ার মন (১৯৬৬) 
২) আত্মার করতলে সূ" প্রতপক্ষা (১৯৭৪) 
মেল।৮৮ 


৬ 0)- 


৩) মাটিতে পা রেখে সৃযের হাত ধরে (১৯৭৭) 

৪) নদীর চিতাস জবলছে (১৯৮৯) 

€) সেই সত্য ছংতে চাই (১৯৮৩) 

৬) হৃদয় আমার ভ।রতবর্ষ (১৯৮৬) 

৭) একাট চঞ্দন বৃক্ষ (১৯৯১) * ১ 
প্রধানতঃ এই সাতটি কাব্যে কাব প্রাতভার 'বাঁচন্র সাতরঙা সুব- 
রাশম [বচ্ছবাপ্ত হয়েছে । কাব্য আলোচনায় পরে আসাছ । প্রথমে 
কাব পারচয় 1দই । 

কাঁবর জন্ম £ ১৯৩৬ খুশজ্টান্দের ৯লা জানুয়ারি, হাওড়া 
জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অশুগ'ত কাঁকরাই গ্রামে ৷ গ্রামাট 
বৈধব প্রভাঁবত ৷ কণ্কন রাধকা-_-কক্করাধা-_-কাঁকরাই । 
কাঁবাপ্রয্) মজলাদেবণ শিবপুর বরাজলক্ষম বালিকা বিদ্যালয়ের 
প্রধান শাঁক্ষকা, কাবর উপযনন্ত সহধাঁমনী, কাব্য-প্রেরণাদাতগ । 
দুই কন্যা - মহুয়া ও নশলাঞজনা । মাতা চ্বগখয়া মমতাময়ণ দেবী 
আদর্শ জনন’, পিতা প্রয়াত বাহরদাস হাজরা ছিলেন গ্রামের 
একজন 'বাশিষ্ট শশিক্ষাৱতণ ও এনঞ্রাল্দ পাশ । শ্রী হাজরা শৈশবে 
গ্রামের গঙ্গাখর প্রাথমিক [বদ্যালয়, মানশ্ৰী৷ ন্যাশনাল জুনিয়র হাই 
স্কুল ও কৈশোরে জয়পুর ফাঁকরদাস্ম ইন'স্টিটিউশানে কৃতিত্বের 
সঙ্গে পড়াশোনা করেন । ১৯৫৪ খ:৭ঃ পাঁচারুল শ্রীহার 'বিদ্যামাঞজ্দর 
থেকে প্রবোশিকা পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৷ পরে 'বিদ্যাঙ্গাগর কলেজ 
থেকে নার্স সহ স্বাতক্র হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা 
ও ইংরাজীতে এম এ উপাধি লাভ করেন ৷ ১৯৮২ খংশঞ্টান্দে 
শৃবস্মৃতশ্রায় লেখক সঞ্জণবচচ্দ্র ও বাংলা সাহতা' গবেষণা গ্রস্থাটর 
জন্য শ্রীহাক্দরা কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের সম্মানজনক প এইচ ডি 
উপাধি প্রাপ্ত হন । 
কর্মজীবনের শুরুতে তিনি হাওড়ার কানুপাট পল্লশমঙ্গল 

হরেন্দ্ু {শক্ষায়তনে 1শক্ষকতা করেন, পরে ১৯৭৩ খ9ঃ থেকে 
পহন্নাশ-কানপুর হাঁরদাস নন্দ মহ্যাবদযাপয়ে বাংলা ভাষা ও 


মেল।/৮৯ 


সাহতো।র অধ্য।পক হিসাবে কাজ করেন ৷ 

খুব ছেলেবেলা থেকেই নগরেন্দবাবু কাঁবতা লেখেন! এই 
অঞ্চলের (ভূরশ:ট রাজা) প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কাতি সম্পকে 
খোঁজ-খবর নেন ৷ পরবতৰুক।লে বৃহত্তর বাংলা সাহত্য এবং বিশ্ব 
সাহিত্য বিশেষ করে ইংরাজণ” পমীশয়ান, ইতালীয় ও চাঁনা 
সাঁহতোর সঙ্গে ( ইংরাজগ অনুবাদের মাধ্যমে ) পাঁরাচিত হন। 
ভূরশংটরাজ পা”ডুদাসের সভাপণ্ডিত শ্রাধর আচাযে'র ৯৯১, থ:৭2) 
ন্যায় কন্দল’, মঙ্গলকাব্যের কাব রামকৃষ্ণ রায়-এর জন্ম হ রসপুর 
/১০৯০-৮৯৩ খণণঃ ) “শবায়ন কাব্য, কবি রামদাস আদকের 
'অনাদ্দমঙ্গল কাব্য ( ১৬৬২ থ০ঃ গুক।শত / হায়াৎপুর ), রাজা 
প্রতাপনারায়ণ- রায়ের সভাসদ পণ্ডিত, ভরতমাঁলকের ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’ 
(৯৬৭৪ থ:12/ভবানগপুর", 'রক্গপ্রভা' (১৬৮০ খএগ$); রায়গৃণাকর 
ভারতচন্দ্রের ( জন্ম £ ১৭০৭ খর / পেড়ো ) ‘অমদামঙ্গল’, কাঁব 
হেমচন্দ্ৰ বন্দেযোপাধ)য়ের জন্ম $ ৯৮৩৮ খ১2]গহীলিটা, রাজবলহাট, 
হংগল?) শওজাতরাঙ্গনী', 'বগরবাহ:”, 'বান্তসংহার' ইত্যাদি গ্ৰন্থ ইনি 
আগ্রহ লিয়ে পড়েছিলেন ৷ তাঁর সমাজ সচেতনতা, স্বদেশপ্রেম, 
জাতীয়তাবোধ, পল্লীপ্রপীতি এর মাধ্যমেই গভগরভাবে গড়ে 
উঠোঁছল বলে মনে হয় । উত্তরাধিকার সূত্রে তান প্রাচগন ভুরশহট 
সাহিতা.. ও সংস্কীতির সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে, পরবতপকালে 
রবগণ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাস, বিভূতিভূষণ ও সংকাস্তের 
সাহতে।র প্রাত অন:রাগণ হয়ে ওঠেন। ইংরাজ কাঁব শেলী, 
কখটস-, ওয়ার্ডল ওয়া” বায়রণ, টেনিশন পগ্রমন্চখর কাঁবতা তাঁর 
খুব প্রিয় । 

ইতালগর কাব পেঘার্ক-এর সনেট কাঁবতাগচ্ছ ও চানা কাঁব 
চেন-ই র কাঁবতা সংকলন € ইংরাজীতে অনীদত ) তান 
পড়োছলেন। পিছ রাশিয়ান ও চগল্ায কাঁবতা তিনি বাংলায় 
অননুবাদ করেছেন | যেমন £ “বিপ্লব দিয়েছে আমাকে তো ঘর,/ 
যাঁদও ঝরেছে দৰ‘ থেকে রন্তবৃষ্টি ঢের--/ ঘটনাচক্রেই খুনোখবানি 


মেলা ৯০ 


শেষ, / আমাদের দাবণ- জীবন প্রার্থনা হোক / স্বাধীনতার ফুল 
ফ:টুকু সমসু পাথবীর ঘরে ৷৷ (চেন-ই/মোলং পাহাড় থেকে লেখা) 

ন'রেন্দ;বাব ও বৈপ্রীবক আদর্শে দশীক্ষত ৷ বিপ্নব মানে 
যাদি হয় মানুষের মঙ্গলের জনা সবাকছুর আমুল পাঁরবর্তন, তবে 
তিনিও বিপ্রবণী ৷ {তান চান গৃহহপন, আন্বব্যহপন, বেকার, 
নিরক্ষর, কুসংদকারাচ্ছন্ন, মুমূর্ষু মানুষের মুক্ত । এরজনা তান 
সাধ্যমতো সমাজলেবর কাজও করে থাকেন ৷ কন্যাদায়গষ্হ 
পিতাকে সহায়তা, গরণব ছান্র-ছাত্রপকে পড়াশোনার ব্যবস্হা, বইপন্ত 
ও ফ্ৰি কোচং দেওয়া, কর্মপ্রাথখকে সুযোগের সন্ধান ইত্যাদি তাঁর 
দৈনান্দন কার্য তাঁলকার মধ্যে থাকে ৷ 

বিশ্ব সাহতে) সনেটের স্া্টকর্তা হিসাবে ইংরাজ কাঁৰ ও 
নাট্যকার উইলিয়াম শেকস:পঈয়র ও ইতাশণয় কাঁব পেতার্ক 
স্বনামধন্য রুপকার । নীরেনবাবু পেন্রার্ক-এর অনুসরণে বাংলায় 
সনেট রচনায় হাত দেন এবং এবিষয়ে সম্পূর্ণ সফলও হন ৷ তাঁর 
সনেটস সম্পর্কে 1বিশেষজ্ঞ সমালোচক ডঃ শুম্ধসত্ব বসু যথাথ'ই 
লিখেছেন _'সনেটে যে ভাব সংহাতি একাঁট প্রয়োজনীয় বিষয়, 
সেদিকে নশরেন্দুবাব্‌র প্রখর দৃষ্টি। অষ্টকের মধ্যে যে ভাব ও 
আবেগের উপস্হাপনা- সেখানে এতটুকু উপপান্ত নেই-_ এতে 
বোঝাযায় ভাব ও ভাষার উপর তাঁর সংযম কত গঢ় ও স্বাভাবক ৷ 
পেন্তাকশয় সনেটের অন্টকের ‘মল থেকে তান দ:*চারাট সনেটে 
সরে গেছেন ৷ যেমন- কখ খক কখ খক --এই মিল শবন্যাস না 
1দয়ে তান কথ কথ গঘ গঘ (ইছামত৭) কিংবা কখ খক গঘ ঘগ 
(মহুয়ার মন) মিল ব্যবহার করেছেন-- এতে ভাবাবেশের কোনো 
ক্ষাত হয়ান, ভাষার সাবলীল গাঁত ও ম্বাভাঁবক দ্যাঁতিতে 
সনেটগনীলর গুজ্জৰল্য স্নান হয়নি 1? ( ভূমিকা / পিতার মৃত্যু ও 
সনেটের মুখ) ৷ 

নখরেনবাবু বিশ্বাস করেন কোন জাতি বড় হয় তার সাহিত্য 
ও সংকগ্কাতর পাঁরচয়েই ৷ তাই তান নিজে নগরবে নিভৃতে সাহিত্য 


মেলা,৯১ 


সাধনা করে চলেছেন এবং তাঁর চারপাশে অনুগামণদের নিয়ে এক 
সাহাতিক পাঁরমণ্ডল গড়ে তুলেছেন । তাঁরই সম্পাদনায় এই 
এলাকায় প্রথম সাহিত্য পাত্রকা ‘অঞ্জলি’ প্ৰকাশত হয়েছে 
সোনাতলা থেকে ১৯৬৬ খ:প্টাব্দে । তাঁরই উদ্যোগে কাঁকরাই গ্রামে 
১৯৫৩ খঢঁঃ প্রথম রব'ন্দ্রজয়স্তী অনুষ্ঠানের প্রবর্তনা। এখন 
প্যস্ড উদয়নারায়ণপুর ব্লকে যে কয়টি সাহতা পত্রিকা চলছে 
তাদের 'পছনে নীরেনবাবুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ ও 
সহযোগিতা আছে ৷ অজাল, শম্পা, সৃনীতি, মেলা ইত্যাঁদ পাকা 
এবিষয়ে উল্লেখ্য । এছাড়া--হাওড়া বার্তা, সায়স্তন, সান্ধ্য, 
স্বদেশ, পর্যবেক্ষক, পাঁশ্চমবঙ্গ, পল্লাীপ্রশীতি, কুসমমকালি, সুকান্ত, 
ভারতচন্দ্র মেলা, কাঁবকণ্কন মুকুন্দরাম সাংস্কৃতিক মেলা, দেশকাল 
চরৈবোতি, দশ্যপট, দৈনিক বসৃমতশ, গণশান্ত ইত্যাদ বহ পাত্রকায় 
ইন লিখে থাকেন। বিখ্যাত 'প্রবাসণ' পাঁত্রকাতেই নীরেনবাবুর 
প্রথম দিকের কিছ: কাবতা প্রকাশলাভ করে । 


শ্রীহাজরার কাব্গ্রস্থাবলশর কাঁবতাগাগকে ভাব ও বিষয়বস্তু: 
অন্দস্গারে কয়েকাঁট ভাগে বিশ্ৰেষণ করা যেতে পারে ৷ যেমন £ 
১) মানব প্রেম £ 
গেয়োনারণ, কুমারশর মন, মানুষের উপমা মানুষ, ইছামত', 
ঈশবরশ পাটনশ, লাঁৎচ্দর প্রেম, রাখাল বালক, গোবর কুড়যান 
মা ইত্যাদি ৷ 
২) পল্ল' প্রকাতি £ 
দামোদরের চর, প্রসাদ, পথ থেকে ঘরে, এই ঘর, শাস্তির মাতৃক 
উৎস, এই আম 2 জ(গরণে, পাড়, এই গাছতলা, বটগাছ 
ইত্যাদি ৷ 
৩) য:গষণ্প্ৰণা £ 
বড়ভয়, হে“টমূস্ডু, নেগোঁটভ, মৃত্যুর গহ্বর, এ কোন: অহল্যা 
দেশ, তুমি ক্লান্ত, কাজের কাজ", আঁজলে জলে ইত্যাদি । 


মেলা/৯২ 


8) জাতীয়তাবোধ ও সংহত চেতনা হ 
হৃদয় আমার ভারতব্ন, সম্প্রপীতি, স্বদেশ, সংহাতি, জ্বনন, 
ভাই খাঁর মেল। ইত্যাঁদ ৷ 

&) পুরাণ ও ইতিহাস সচেতনতা £ 
বোঁধিবক্ষ, শরৎচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দান ইত্যাদি ৷ 

৬) বৎসল) 2 
সোনাগল। হাস, প্রশু, শাঁনবারের ছড়া, একাঁট শশুর কাছে, 
অন্/কথা, এবং বল৷ ইত্যাদি । 

৭) {বপ্নব) মনে।ভাব ঃ ৷ 
ভিয়েতনাম, পাবলে! নের:দা, নিতাই ম*ডল, পণ বিরোধী 
কাঁবতা, পদযাত্রা, বকের গোলাপ, জালয়ানওয়ালাবাগ, লোঁনন 
ইত্যাদি । 

(এক) মানব প্রেম ৷ 

কাব মানুষকে ভালোবাসেন- গ্রামবাংলার শ্রমজণীর নিরম্ন মান্য” 

যারা সারাদিন মাঠে মাঠে কঠোর পাঁরশ্রম করে দহ'বেলা দু'মুঠো 

অন্নের স্বপু দেখে কিন্ত: জোটাতে পারে না। “হেমন্তের ধানকাটা 
শেষ হবে কবে, এই ভেবে! কুষাণ বধূর চোখে ঘুম নেই আজ দুই. 
মাস!..জণবন ও জ্গীবক।র দায়ে কতাঁদন গেছে কেটে-_/অনাহারে 
আঁনদ্রায়। আকাশের নীলরঙ এ+কে নেয় চোখের কাজ্বলে ! দবপ্ের 
সোনাল ধান্য গোধ্‌ল আকাশে আজো জৰলে’ __( ইছামতী ) ৷ 
অবজ্ঞাত গে'য়োন!রণঁ, _শিক্ষা ও সভ্যতার চ্যেখ ধাঁধানো জোঁলবস 
যার নেই, সেই অতিসাধারণ এক মেয়ের মধ্যে কাব দেখেছেন এক 
অস্মুমান৷ কল্যাণ? গৃহবধ্কে-'আসিবে কথন ?৫রে ঘরের মানুষ 
বীতুশোক / ধাঁরবে জলের ঘাট তুরাপদে তাদের নাগালে / তোমার 
হাতের পাখা সব তাপ কাঁরবে দূর !'-_ (গেয়োনার৭)। কুমারঈ 
মেয়ের চোখে কাব 'আকাওক্ষার মায়ামগ ও বেদনার মূল’ খজে 
পান ৷ [তান আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে দেন মানুষের সেবা করতে 
হবে ৷ মানুষের চেয়ে বড় কিছু, নেই _'মনে রেখো মানুষের উপমা 


মেল।/৯৩ 


মানঘ'.... মানুষের মন, ভালোবাসা।চেয়োছ আলোকবর্ষ । তাই 
কাব ‘ন।ঠের ঘাখাল' ও “গোবর কুড়হীন মা'কেও তাঁর হৃদয়ের অর্থা 


নিবেদন করেছেন । 


(দুই) ঃ পল প্রকৃতি ॥ 

নদগখাতৃক বাংলা । নদণর বুকেই মানব সভ্যতার প্রথম অরংণোদয়। 
গঙ্গা, পদ্মা, সরস্বতণ, রূপনারায়ণ, অজয়, ইছামত', ধানাসাঁড় 
ইত্যদি নদণর তণরেই সৃষ্টি হয়েছে নৃতন সাহতোর ফসল । 
আলো) কাবর বাস দামোদরের তগরে ৷ _-'এই বে দেখছো থর । 
ঘরের সম্মুখে আটচালা / স/তাধরা বাঁধাঘাট গাছে গাছে রোদের 
মগ্ুতা/কছই আমার নয় প্রকাতির প্রগাঢ় শুৰতা / ছাড়া_ হারাবার 
কিবা আছে 2, (এই ঘর) । কান পেতে কাব নদণর কথা শুনতে 
পান 'নদ' কিন্ত, কথা৷ বলে আঙুল নাচিয়ে অনগ'ল / বাঁক নেয় 
অভিমুখে । ঢেউগুলি মুক্ত বিচ্ছঃরণে, / কণ মায়া জলজকণ্ঠে, 
ধনহ্রাহখন জানালা খুললে / দু'চোখে আশ্রয় তাঁর স্বপুবশজ পাতায় 
কাপছে ৷’ (একাঁট প্রগাঢ় নদ] । নদণর জলন্োতে প্রেমিকার কণ্ঠ 
ভেসে আসে -‘এখনো সে-কণঠ ভাসে বাঁধভাঙা ভিড়ে / মজা 
দামোদরের,'..তোমার চেতনা রক্তে) । অথবা _“ভালোবাসা/নদগর 
[চিতল বুকে রোদ্রময়খ ডানা ঝাপটাচ্ছে / ....জক্ম ও মৃত্যুতে নদা 
মানব জন্মের সহচর / সাঁম্মীলত পদস্পর্শে প্রাতবাদশী, সুপ্ত 
দামোদর ।’ দোমোদর) ৷ কাব মাটির স্পর্শে আশবনের সত্যকে 
পেতে চান, তাই--‘আশৈশব বন্দ" আম গণ্ডগ্রামে, মগ্ম/বীজতলা 
খংজে,' ৷এই আমি ঃ জাগরণে)। গ্রামের গাছের ছায়ায় তান শান্তি 
ও সাদত্বনার আশ্রয় খংজে পান__'এই বেশ গাছতলা । দাঁড়য়ে 
রয়োছ 'নশীলকণ্ঠ, দৃঃখা গাঁয়ে ৷ দশর্ঘস্হায়ণ নগল/বড়ো সহস্হ, বড়ো 
ভালো বলে বোধ হয়,’ (এই গাছতলা) ৷ গ্রামের গাছপালা, নদশ- 
নালা, পশহ-পাঁখ _সমন্ত কবির কাছে মধুময় মনে হয় ৷ 


ঘেল। 1১৪ 


(তন) £ যুগ্যন্দ্রণা ॥ 
নশীরেনবাবুর কাব্যে যুগষন্তণার ছাপ খুব স্পষ্ট ৷ ঘল্প্রণায় অস্হির 
কাঁব বলে ওঠেন--'এখানে না, আর থাকা একদিনও অসম্ভব জেনো 
/বক্ষের পিলরে পাখি ধৃকধুক: করে অহোরাত্র-_ /.--ক্রমাগত 
মানুষেরা ডুসি হয়ে যায় /পাটি ছাড়া প্ৰশাসন-অযোঁক্তিক জিভের 
ঢাকনা/এই গ্রাম পণ্ডায়েতে মোড়লরা সকাল ‘বপ্নবী’ ।' (নেগোঁটভ| 
সায়স্তন ১৩৯৪) কাব চোখের সামনে দেখেন ‘নামের কাঙাল’, 
‘তৈল মন্দ‘নে চসিপ্ধহস্ত’, 'ভেকধারণ', মানুষের ভীড়; (হৈ টমনভু ঃ 
সাঁক্ষধা ’৯৪) । আধুনিক সভ্যতার উলঙ্গ, বাভৎস রূপ দেখে কাব 
শঙ্কিত, ক্রা্ত; মনে হয়_ ‘ইহকাল পরকাল, পাপপুণা, 'সর্নাতনণ 
প্রজ্ঞা/যুগধর্মে রন্ত, মৃত । ঈশ্বরের মৃত্যু ফুলেফলে/শশহদের 
কলকণ্ঠে; তাঁথ'বাণ্রা নিরানন্দ, ম্লান / সমদ্ৰ-হৃদয় ছিন্ন ৷ ব:ভুক্ষার 
জালা জীবে জড়ে/আনর্বাণ --অনাদি অনল । ক্বান্রমতায় সভ্যতায় 
(তুম ক্লান্ত) । সভ্যতার এই কৃত্ৰিমতায় কাব জর্জারত হলেও এ 
থেকে {তান মুক্তির পথ খোঁজেন । এই প্রসঙ্গে [বিশেষজ্ঞ পাডত 
ডঃ উঞ্জবল কুমার মজুমদার fলিখেছেন-_‘..আমাদের রাজনৈতিক 
ম্বাধশনতা ছাড়া অন্য কোনো স্বাধণনতা যে আসোন তার প্রমাণ 
আজকের বিপযণু উদ্দেশ্যহখন সমাজ ব্যবস্হা ৷ এই গিশৃঙ্খলার 
শিকার হয়ে মানুধ সংভাধে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে জবাল।-বন্তরণ। 
সইছে--সেই জৰাল৷-যন্যণাই নরেন্দ্র কাব্যক স»্চূরণে আখি 
স্ফাঁলসগ ঝারয়েছে । “পদহিখ ত্যাগের মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে 
এতো শীনাশ্চত ৷ কিনু; আশ্চর্য এই সমাজ থেকে" 1বাচ্ছম হয়ে 
আত্মকোদ্দৰক আঁভমানে নিজেকে নখরেন্দ আভশত্ত করে 
তোলেনীনি।, (নদীর চিতায় জ্বলছে) । 

+ 
চোর) ঃ জ্াতায়তাবোধ ও সংহাত চেতনা ৷৷ 
কাঁবর চেতনায় এক অখণ্ড ভারতবষে'র ছাব। এখানে ভাষা, ধর্ম", 
পোশাক-পারচ্ছদ, আচার-আঠরণ ইত্যাদির বৈচিন্ত্য থাকলেও এক 


মেলা/৯৫ 


মহামিলনের মেলবঙ্ধন মাছে ৷ একজ।তি, একপ্রাণ_ ভারতের এই 
একত।কে অক্ষমম রাখতে কাঁবর প্রার্থনা--'আমার প্রাথনা হর! 
দন্ট _/পাটি নয়, / আমাকে দেখতে হবে / স্থার-আকাশের মতো 
খোলা; জীবন আকাশ হতে চায় জীবন কখনো ছোট নয়’ সম্প্রতি) 
‘ভাই খাঁর মেল।'র মধ্যে মিলনের সুর শোনেন কাঁব,_ সম্প্রাতর 
ভাব অনংভব করেন -‘আম!কে ফিরিয়ে দাও আদাত জননগ/ 
বালকবেলার সেই দু ঢোখ 2 সাত্য-নিথ্যা [বশ।লাক্ষণ মাঠে ছিল 
পরের পুকুর সেই জলে স্বীনরতা মৃতিমতগ / হিন্দ্‌-মৃসালম 
«মনীরা'যেন গাানকোৌড় ।' _মেলা এখানে সর্বধম সাম্মালিত 
ভেদ।ভেদশ্‌ন। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতগক হয়ে উঠেছে ৷ 


পাঁচ) £ পুরাণ ও ইতিহাস সচেতনতা ॥ 


কাঁব কাব্য রচনার উপকরণ হিসাবে পুরাণ ও ইাতিহাসকে 
সক্কেতময় ভাষায় ব্যবহার করেছেন । 'বোধিব্‌ক্ষ কবিতায় ‘অহল্যা’ 
'বোধিবৃক্ষ”। ‘জনক’ ইত্যাদি চিন্রকঞ্পের প্রয়োগে কাঁবতার মূল 
ভাবকে গভরতা ও ব্যাপকতা দিতে পেরেছেন । “রামকৃষ্ণ”, 
গববেকানন্দ"; ‘শরৎচন্দ্র’ প্রমুখ হাতহাস প্রাসম্থ ব্যান্তদের নিয়ে 
সনেট কাঁবত। রচনায় কাবর পুরাণ ও হীতিহাস সচেতনতা যেমন 
প্রকাশিত হয়েছে, তেমান ‘মানব কল্যাণে সাহত1'--%7৮ for 
human Interest’ এই সনাতন নগাঁত এই ধরণের কাঁবতা 
রচনার পিছনে 1কিছ:টা কাজ করেছে বলে মনে হয়। '“দান' 
কাঁবতাতেও অতীত স্মতগারণা করেছেন কাব । অপ; দুগণ 
একে একে জেগে ওঠে হৃদয়ের পটে,...তন্দ্রা জালে ইছামত? বয়ে 
চলে মন্দাকন' দ্বরে’ ইত্যাদি । “নিতাই মণ্ডল’ কাঁবতায় আছে 
-_-'অশ্ৰংতে ভরোছি নৰ £ বেহল।র ভেলা / ভাসছে অই জলে-_- 
বুকে অস্তজলা ৷ ' এখানে “অশ্রু নদখতে বেহুলার ভেলা'র 
উল্লেখে এই শোকগাথাটির অথ-ব্ঃজনা মর্মস্পশগ হয়ে উঠেছে ৷ 





হয়) £ বাৎসলা ॥ 
কাবা গ্রনহাবলশতে কাঁবর ক্ছ: সন্তান সেহ ৰা বাংসল্যের ফাঁৰতা 
আছে । সমস্য-জাটল বাহুৰ জীবনে এই [শশহদ্ধ প্রতি ভালবাসা 
কবর জপবনে এক দলও প্রা ্ত,- অঞ্জতের গ্পর্শ আলে । 
-সোনাগলা রোদে আ৷ম৷কে পাগল করে।ব্হাঝবা মহুয়া, বয়স 
আড়াই মোটে / আনায় খেলা করে সংখ দুঃখ স্মৃতি / হাসিতে 
হযারয়ে দেয় প্রাণ জলাশয়ে ' 'সোনাগলা হাস) । আপন ?শশৰ 
সম্ভনকে দেখে কবির মনে হয়--'চৈন্রের ক-ফোট। বাছ্ট বাৰ৷; 
কিংবা গালের কাল’, অববা 'রজনীশগণ্ধার উদ্ভাসিত প্রতপক্ষার 
কধাড়।' কাতিকের শাশর মাখা ধানের গুচ্ছে তান 'দহধের 
শিশুর অথ দেখতে পান _ (দুধের শিশুর মৃখ। ৷ আবার দ.ভিক্ষ 
ও কালোবাজারগর "দিনে এই শিশুদের ম্লান মখ কাবকে পাড়া 
দেয়; _ জানিয়ে নালিশ হারিরে গেছে, {শশ:র হনে গান/খপের দায়ে 
1বাকরে গেছে/স্রাই ভরা ধান ৷’ সম্ভনের জন্য গুব।লখ পিতার 
(শহরে কমরত) ভাবনার শেষ নেই। (শশুর বায়না মেটাতে 
ধ্ৰনৰনরত শিশহাঁটিকে স্েহীদ্র“চিন্ত পিতা সান্তনা দেৱর--'কান্বাৰুাটি 
করোন। খুকু / ফিরবো অনি ঘ:ও ! শানবারের [মানবাসে মাথার 
উপরে চড়ে | বজ্ৰব্‌ণ্টি আকাশ ছুয়ে / জানবো আসি চিনে | রঙ- 
পেণ্সিল আর রাঙ। ছাতা/তোম।র হৃদয় [জনে ৷ ইত্যাদি । 
শোনিৰাগ্নের ছড়া) । 





(সাত) £ বিপ্লব’ মনোভাব ৷ 

কাঁব আকৈশেোর বিপুবণ, এজ সময়ে 'রেভালিউশনারণ কাঁমউানজ্রম' 
-এ দ'ক্ষতও হয়েছিলেন । তান সৰ'প্রকার শে৷ষণমস্ত, 
ভের।ভেদহশন নৃতন দ্ৰাধীন ভারত অথবা পূ্‌তিব’ গড়ার ফ্ৰপ্র 
দেখেন। কাঁবর মনে জবপছে আ।গংন_কণী করে নেভাই বলে -_ 
মনের আগান / মধান্তর আগব্নে জবলে যত প্রিয় নাম ৷’ মন্তৰ 
মান্দরে বারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, কাব তাঁদের সকলের 


মেল/৯৭ 


‘আত্মার আত্মশয়' ৷ তাইতে। কাবর নিদ্রাহণন সারা অঙ্গ জুড়ে 
দাহ, অহালা' _ (ভয়েতনাম) । কাঁবর বন্দশমন কেপে ওঠে প্রবণ 
মন্ত দূতের প্রতণক্ষায়। অবক্ষাসত সমাজে প্রথা ও সংস্কার 
ভরশাম্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। পণপ্রথা, বধুহত্যা 
ইতা॥দি আমাদের সমাজের দূরপনেয় কলঞ্ক । কাব এর 'বির:ণ্ধে 
প্রাতিঝরে মুখর হয়ে উঠেছেন - ‘এক! আত্ম-অপমান ? হে যৌবন, 
1দিগম্বর যুব। গংড়ে৷ করো মাকত।র - অন্ধ্র £ আত্মভূক ক্ষুধা’ 
(পণ [বরোধগ কাঁবতা -- এ কোন: অহল্যা দেশ) ৷ এছাড়া ‘লোনন’, 
‘জ।লয়৷নওয়৷ল!বাগ’ ইত্যদি কাবতায় কাবর এই বিপ্রব মনস্কতাই 
প্রকাশিত -'এখানে এখনও দোখ লালসা লেলুপ / শকুনের 
প্রাতাবদ্ব গভার কুয়েয় _/ডান। মেলে খোঁজে ফেরে সাম্রাজ্য 
ভাগাড় / কয়োজলে শব্দ ওঠে ক্ষমা নয়, নয় / ক্ষমা, খণ্ড করো 
সাম্ৰাজ্যলে৷ভ'র ভানা,---' ইত্যাদি । শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রাতরোধ 
ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সব“প্রকার শোষণ ও পরাধশনতা থেকে 
ম্‌ন্ত সম্ভব বলে কৰবি মনে করেন । 


এইভাবে কাঁব-প্রাতভার সাতরঙা সূর্য রাশ্মপাতে কাঁবর 
[বাভিন্ন কাবা গ্রন্থের (বিচিত্র কাবতাগুল হয়ে উঠেছে আগ্চযসংস্দর 
রূপ-রসময় সাথ ক শিল্প । 


চা 
পাদটগকা £ 
* ১ কাবর মোট কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা সাতের আধক। আমরা 
প্ৰধানতঃ ৭টি কাব্য গ্রশ্থকে আলোচনায় নিয়োছ 1 
২ কাঁকরাই-এর আশেপাশের গ্রামগহীলর নামের মধে1ও এই 
বৈষ্ণব প্রভাব পারলাক্ষত হয় ! যেমন £ গোরাঙ্গচক, 
বলাইচক, সুবল5ক, ইটারাই ( ইন্ট-রাধিকা ), মানী, 
কানৃপ।ট ইত্যাদি ৷ 


আজও মনে পড়ে 
সুশান্ড কুমার আশ 


সনয়টা "ছিল ইংরাজশর ১৯৬৮ সাল ৷ সবেমান প্রাথামক স্কুলের 
গণ্ডণ পার হয়ে ভগত হয়োছ কানৃপাট পল্লীমঙ্গল হরেন্দ 
শিক্ষায়তনে পণ্ডম শেণগতে । চোখে মুখে একটা আনন্দের 
উচ্ছ্বাস । নতন বাতাবরণ, নৃতন মানুষজন । গ্রামের প্রাথামক 
স্কুলের মতো এই স্কুল বাঁশের দরমা দিয়ে তৈরগ নয়, বেশ কয়েকটি 
কক্ষ বিশিষ্ট অট্টালিকা । সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এখানকার মাস্টার- 
মশাইরা হাঁটুর ওপর মোটা সুতোর ধাঁতপরা, ফতুয়াধার)ী নয়; 
রখাতমত আমকোরা সক্ষম সুতোর তৈরগ ধুতি আর আসুন 
গলে করা পাঞ্জাবণধারণ নব্য পুরুষ । আবার কেউ কেউ বা পাট 
সার্ট পরা আধুনিক পুরুষ ৷ এই সমস্ত মাস্টারমশাইদের আব-ভাব,. 
চালচলন এবং ক্লাসে পড়ানোর রণাত-নগাঁতও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরণের | এই সমস্ত মাষ্টারমশাইরা ছিলেন আমাদের প্রধান 
আকর্ষণ ও কৌতুহলের বিষয় । 


. আত অপ সময়ে আমাদের অত্যন্ত প্ৰিয় হয়ে উঠলেন প্যান্ট" 
সার্ট পরা এক মিণ্টিদ্বভাবের সংদর্শন মাস্টারমশাই ৷ প্রার্থনা 
স্ভার সর্বাগ্রে তান গয়ে দাঁড়াতেন, তাঁকে অনবসরণ করে অন্যানা 
মাস্টারমশাইরা সেই সভায় আসতেন ৷ ছেলেদের মধ্যে এতটুকু 
1বশৃঙখলা তাঁর সহ্য হত না ৷ প্রার্থনা সভার শেষে ছাত্ররা যে যার 
ক্লাসে চলে গেলে তান বারান্দায় পদচারণা করতেন, আর দেখতেন 
সুমন্ত ছাত্র যে যার স্হানে ঠিকভাবে বসেছে কিনা এবং [ঠক সময়ে 
মাস্টারমশা ইরা যে যার ক্লাসে গেছেন কিন৷ ৷ তাঁকে বড় কাঁঠন 
মনের মানুষ মনে হতো । কিশ্ত; এ ধারণা বেশশীদন স্হায়ণ হলনা । 
{তান যখন আমাদের ক্লাসে প্রথম এলেন তখনই বুঝলাম, এমন 
সরল মনের, এমন সংবেদনশগল হৃদয়ের মাস্ট।রমশাই আর হয় ন! ৷ 


খেলা/৯৯ 


বশত, তান কর্ত'বের কাছে ছিলেন কঠিন ৷ স্কুলের নিয়মশখলা 
বন্গায় র। খতে তান যেমন কঠোর হতে পারতেন _আবার সংরেলা 
গলায় ক্লাসে কাঁবতাপাঠও করতে পারতেন ৷ সম্বেহে ছাচদের কাছে 
ডেকে তাদের মনের খবর নিতে পারতেন । এমন আন্ত-রকতা খুবই 
দংল'ভ । এই মাস্টারমশাইাটি কে ; এনার আসল পারচয় ৰক? 
ইনিই হলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ন'রেনবাবু, আমাদের 
প্রিয় মাষ্টারনশাই নগরেন্দং হাজর। ৷ 

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটি বছর কেটে গেল । আমরা 
অন্ম গ্ৰেণাতে উঠল।ম । আমাদের অষ্টম শ্রেণতে মাদ্টারমশাই 
শেষ ক্লাস পনলেন মধৃস্‌দনের ‘আত্মাবল৷প’ পাঠ করে । তারপর 
যে ক হল-_সাপ্টারমশাই আর *কুলে এলেন না কারণট। [ঠিক 
বুঝলাম না । আমাদের অপাঁরণত ব:দ্ধির কাছে রাজনখাঁত বড় 
দুর্বোধ্য ছিল । তবে মনে মনে বেশ বুঝলাম,_ বড় ধরণের বান্ধিত 
কেউ পছন্দ করে না ৷ [তান ছিলেন শালপ্রাংশ;। বনভ্মির সমস্ত 
বৃক্ষের মাথা ছাপিয়ে উদ।র আকাশে শাধা-প্রশাখা মেলে ধরা শাল- 
বৃক্ষের প্রকীতগত স্বভাব । অরণ্যের অন্যান্য দুব'ল বক্ষ তা সহ্য 
করবে কেন? আর ঠিক এই কারণেই আমাদের মাস্টারমশাই 
নখরেনবাবুর অদবনে নেমে এল দুষেখগ। তান এক জঘন্য 
চক্রান্তের শিকার হলেন ৷ সে হাতহাস এখানে না বলাই ভাল। 
একথা জেনে সেদিন বড় দুঃখ পেয়োছলাম-_াঁধাঁন এই স্কুলকে 
দশম শ্ৰেণীতে উন্নীত করোছলেন, স্কুলের সাবক উদ্বোতর জনা 
যাঁর ছিল আন্তারক পণ তাকেই নগরবে বিদায় নিতে হল ৷ তিনিও 
বুঝে ছিলেন এই স্কুলের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফ্বারয়েছে। 

সংসারে যেমন মন্দ লোকের অভাব নেই, তেমাঁন গণ 
লোকের সংখও বড় একটা কম নয় । সম্মানের যান যোগ্য তাকে 
সম্মান দেওয়ার লোকও আছে ৷ অল্প সময়ের মধ্যেই মাগ্টারমশাই 
তাঁর উপয-স্ত পদ লাভ করলেন ৷ তান পুরাশ-কানপ-র হাঁরদাপ 
নন্দ মহাঁবিদ।লয়ে বাংলা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন ৷ সোঁদন 


মেলা,১০০ 


একবা জেনে মনে মনে বড় আশবন্ত হয়োদ্বলাম ৷ 

দেখতে দেখতে স্কুলের গণ্ডা পার হয়ে উচ্চ শিক্ষার জনা 
ভাত হলাম এ কলেজে । এখানে আবার প্রান্তন মাস্টারমশাইকে 
পেলাম আমদের বাংলা 1বভাগের অধ্যাপক রূপে । তবে এই 
কলেজে তাঁকে বাংলা ?বভাগের এক প্রাজ্ঞ অধ্যাপক রূপেই পেলাম 
না, পেলাম Friend, Philosopher এবং 0৮1৫১ 1হসাবে । তান 
কেবল পহাথগত শিক্ষা দিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন না;-তাঁনি 
বন্ধুর মতো আমাদের স্বপ্ন দেখাতেন--জণবনের স্ব; দ।শশীনকের 
মতো জগবন রহস্যের সন্ধান দিতেন, জগবনের ব্যাখ্যা করতেন; 
আবার কখনো কখনো আভভাবকের মতো উপদেশও দিতেন ৷ 
ক্লাসে বৈষ্ণব পদাবলণ পড়াতে পড়াতে আমাদের নিয়ে যেতেন যেমন 
ম্বপ্পের অমরাবতাীতে, আবার বিবেকানন্দের পাঁরব্রাজকে, ছন্দ" 
অলংকার পড়াতে পড়াতে নিয়ে আসতেন জাতগয় সমস্যা ও জীবন 
সমস্যার বাস্তব মাটিতে । আসলে তান হলেন আসল জশবন রসের 
রাঁসক । আশাবাদী, আঞত্মবশ্বাসে ভরপুর বালষ্ঠ মনের মানুষাঁট 
দচিরীদন আমাদের আশার বাণীই শনিয়ে এসেছেন, যাগিয়ে 
এসেছেন আস্মাব*বাসের ইন্ধন, বড় হওয়ার দ্বপু । নোতবাদকে 
কখনই তান প্রশ্রয় দিতেন না ৷ 

এই মহাবিদ্যালয়ে তিনাট বছর মাস্টারমশায়ের সাইচষে" 
কাটে ৷ তারপর বি এ পাশের সাটিককেট হাতে নিয়ে বোরয়ে 
পাঁড় জখবনায়নের সন্ধানে ৷ ক্ষেত্রের পাঁরবর্তন ঘটে । সময় থেমে 
থাকে না ৷ অতাতকে স্মাতির ঘরে জমা রেখে এগিয়ে এসোঁছ 
অনেক দূর ৷ কিন্ত; সময় সবাঁকছং ভুলিয়ে দিলেও কখনো ভুলতে 
পাঁরান কলেজের সেই 'দনগহীলির কথা, ভুলতে পারনি মাস্টার- 
মশায়ের কথা । তার পরার্থপরতার কথা । ভেদে আসে তাঁর সেই 
কণ্ঠ - 

“ঘর কৈনু বাহর, ব৷|হর কৈনু ঘর ! 
পর কৈন্‌ আপন, আপন কৈন5 পর ॥৷” 


মেলদ৯০৯- 


দীঘ” কলেজ জগবন থেকে মাস্টারমশাই অবসর নিয়েছেন । 
এটাই জাগাঁতক নিয়ম. প্রাতনকে নৃতনের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে 
হয়। কিন্ত, তাঁর এই অবসর জীবনের সামনে আছে এক বৃহৎ 
স।হত। জগত ৷ সেখানে তিনি স্বাগত ৷ সে জগতে নিশ্চই তান 
আরো ব্যাপ্তি লাভ করবেন, পাবেন আরো প্রশান্ত । ছাত্র হয়েও 
পাঁরশেষে ঈ*বরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাই _আমাদের এই 
[স্হিতধণ প্রাজ্ঞ মাস্টারমশ্ায়ের অবসর জণবন যেন আনন্দময় করে 
তোলেন, তাঁকে যেন অক্ষয় শাস্ত্র আঁধকারণী করেন । 


(33) 


কবি অধ্যাপক 
চন্দ্ৰা[দত্য্য চন্দ্ৰ 


আটাত্তরের বন্যা মধ্যাবন্ত জশবনে 'বরাট ক্ষতের সর্ট করে 
গেছে । এক বছর পরেও দে ঘা শৃকোয় নি ৷ কিছং, মানুষের 
সর, তাল, ছন্দ কোথায় হাীরয়ে গেছে ৷ উদ্দেশ্যহগনভাবে কেবল 
বাঁচার লড়াই ৷ আম সেইরকম আটান্তরের বন্যা বিধবশ্ু এক 'কশোর 
আমতা রামসদয় কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ 
করে স্বাতকশ্তরে পড়াশোনার কথা ভাবাছ, গকিস্তু অর্থাভাবে সমস্ত 
গস্তা ভাবনা লণ্ডভণ্ড হয়ে বাচ্ছে। ক করবো কিছুই ভেবে 
পাচ্ছ না। কেউ কোনরকম সহযোগতাও করছে লা। হাতে 
একটাই কাজ 'সায়স্তন' নবান্ন সংখ্যা প্রকাশ করা। পেড়ো দাস 
প্রেসে পত্রিকা ছাপার কাঞ্জ চলছে নিজে গিয়ে প্ৰংফ দোখ । 
একাদিন দুপুরে নখরেন্দ;বাব এ প্রেসে এলেন ওনার “শরৎ 
সাহিত্য পাঁরকমা, গ্রন্থের কাজের অগ্রগাতি দেখতে । আমার সাথে 
পাঁরচয় করলেন ৷ উনি আমার নাম অনেক আগে থেকেই জানতেন ৷ 
এখন সামনাসামাঁন পাঁরচয় ঘটল । আমি অবশ্য ওনাকে অনেক 
ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম । উন খন কানুপাট হাই স্কুলের 
হেড মাস্টারমশাই ছিলেন তখন আমার দাদা এ স্কুলের ছার ছিল। 
সেই সূত্রে উনি আমাদের বাড়গ আসতেন, তাছাড়া আমাদের 
গ্রামের রবান্দুজয়স্তশ অনহ্্ঠানে ভীন প্রত বছর আসতেন ॥ 
প্রসঙ্গক্রমে জানতে চাইলেন কি পড়াশোনা করাছ ৷ জানালাম 
বিজ্ঞানে অন্যস নিয়ে শহর অণ্ডলে গিয়ে পড়ার মত আঁথক 
সামর্থ্য এই মুহূর্তে নেই তাই গ্রামের কোন কলেজে যেকোন 
বিষয়ে অনার্স“ পড়ার কথা ভাবাছ ৷ উনি জানালেন পুরাশ কলেজে 
পড়লে সব'তোভাবে সহযেগতা করবেন। আমিও মনে মনে 
পনরাশ কলেজে পড়ার কথা ভেবোছলাম । একা; দিন ঠিক করে 


মেলা/১০৩ 


নিলাম । 

সাইকেলে চড়ে গ্রানের কাঁচ! রাশ্ডা ধরে দামোদর পার হয়ে 
এগিয়ে চললান । পে'ড়ো থেকে পাকারাস্তা পেলাম কমু এক 
বৎসর পুবে" ভয়ডকর বন্যায় সে রাষ্ড। ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিপদজনক 
অবস্হায় আছে ৷ অনেক জায়গায় সাইকেল থেকে নামতে হল! 
প্রকাতির আঁচলে ঢাক। পুরাশ কলেজে খাঠ্জর হলাম, ন'রেন্দ বাবু 
তখনও আসেননি । অসহায়ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফের। করাছ, 
ছাত্রসংসদের নেতারা পাঁর5য় করল সহযোগিতার আশ্বাস দিল 
তবুও আম নগরেশ্দব।বুর জনো অপেক্ষা করাছ । একসময় উাঁন 
সাইকেলে করে এলেন ৷ সোঁদন অধ্যক্ষ ছিলেন না ঠিক হল 
আগানণকাল ভ*ত হব বাণিজ্য [বিভাগে হিসাবশাস্যে অনাস দিয়ে ৷ 
উানি সমস্ত ফর্ম ফিলাপ করে দিলেন এবং আঁফসে বলে. দিলেন 
আমার ভূতির ব্যাপারে যেন কোন অসুবিধা না হয়। অসবাবধা 
হলনা পরের দন ভাত হলাম । ক্রমে কলেজে সকলের ভালোবাসা 
পেলাম । ছাত্রসংসদের সঙ্গে নিবিড় সম্পক' গড়ে উঠল, ছাত্রসংসদের 
গবরুত্ধপুণ" পদও পেলাম । এখানে এসে সাহত)5৮7 আরো বেড়ে 
গেলো ৷ নীরেন্দহবাবু চেষ্ঠা করলেন আমাকে দিয়ে কলেজে 
সাহিত্য সংস্কীতির একট। সুন্দর পাঁরবেশ তৈর করাতে । আম 
চেষ্টা করতে লাগলাম । ওনার ইচ্ছায় আমাকে প্রাত বৎসর 
বাৎসারক অন্নৰ্ঠানে রবন্দ্ৰনাথের কবিতা এরং আমার স্বরচিত 
কাবত। আব:ত্তি করতে হত । কলেজের ছাচছাত্রণদের সাথে 
নগরেন্দুবাবর যেন নিকট আত্মীয়তা । অনেক সময় ক্লাস করে 
উপর থেকে নামাছ িরেন [সশড়তে ওনার সাথে দেখা, পকেট 
থেকে বিস্কুট বা লজেন্স বার করে দিতেন ৷ আম ক্লাসে 
অন;পাঁদ্ছত থাকলে ক্লাসে বসেই খোঁজ নিতেন 1 

পুরাশ কলেজের অনেক ঘটনাই স্মাত হয়ে আছে তার মধ্যে 
একটি ঘটনা আজ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৷ নারেন্দবাব্‌ পি 
এইচ ডি পেলেন আমরা খুবই উপ্লাসত হলাম ৷ আমি তখন 


মেল।/১০৪ 


ছাতসংসদের সাংস্কীতিক সম্পাদক, সাড়ম্বরে ওনার সম্বম্ধনা সভা 
করলাম । সেদিনের অনুষ্ঠানে ‘কাব অধ্যাপক ডঃ লগরেদ্দু 
হাজরা'কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে প্রাণের সমস্ত আবেগ উজাড় করে 
দিয়োছিলাম । আমার বন্তব্য উপ্পাস্হত অধ্যাপক-অধ্যাটপকা ও ছান্র- 
ছাত্রদের হৃদয় স্পর্শ করোছল ! নখরেচ্দুবাবু তাঁর বন্তব্য রাখার 
সময় বলোছিলেন, ‘আমার কাবিছান্ত চন্দ্র।দত্য চন্দ্র যে বন্তব্য 
রেখেছে তার উত্তর আমি এখানে দিতে পারাঁছ ন।, তার উত্তর দেব 
কাঁবতায়। চস্দ্রাদত্য বাংলা পড়লে ভাল করতো ও ভুল করে 
বাণিজ্য পড়ছে” দু-একদিন পরে “হাওড়া বার্তা! ও ?বাভম 
কাগজে নপরেন্দুবাবূর সম্ব্দ্বনা সভার শরপোর্ট প্রকাঁশত 
হয়োছল ৷ নগরেমন্দ্‌বাব্‌ বড় আপন ভোলা মানুষ কশু: দায়িত্ব 
পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সিরিয়াস । একসময় কলেজে অধ্যক্ষের 
অন_্পাঁস্হাতিতে দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দাঁয়ত্ব পালন করোছিলেন, 
যেকোন প্রয়োজনে ওনার কাছে যেতাম সহযে৷৷গতার হাত বাড়িয়ে 
দিতেন । ওনার বাড়শতেও যেকোন সময়ে যেতাম ওনার স্রেহস্পর্শ 
পেতাম ৷ 

বাভম্ন সাহিত্য বাসরে বা সাংস্কৃতিক অন্ঠোনে ওনাকে 
ডাকলেই উনি আশ্তীরকতার হাত বাড়িয়ে তেন । 
অনেক অন-ঠানে ওনার সাথে িয়োছ ৷ ‘সায়শ্ুন’ এর 
প্রায় সব সংখ্যাতে লেখা দিয়েছেন এবং সব অনুষ্ঠানে উপাস্হত 
থেকেছেন । উাঁন নিজেও অনেক অনৃত্ঠান করেছেন সেখানে 
অমরা সানন্দে উপাস্হত থেকোঁছ ৷ প্রাত অন:ষ্ঠানেই উন 
আমাদের তুলে ধরার চেস্টা করতেন ৷ কলকাতা ব*বাঁবদ্যালয়ে এম 
কম পড়ার সময় ব*বাবদ্যালয়ে ক্যাম্পাস অন:গ্ঠানে স্বরাঁচত কাঁবতা 
প্রতিযোগিতায় আমার কাঁবতা (যুদ্ধ বিষয়ক [তনাঁট কাবতা ) 
পুরস্কৃত হয়োঁহছল ৷ মেই সময় কাঁবতা নিয়ে আলোচনাকালে 
গব্বাবদ্যালয়ের এক অধ্যাপক যখন শুনলেন নীরেন্দুবাবূর সাথে 
আমার যোগাযোগ আছে তখন {তান উল্লাসত হয়ে বলোঁছলেন, 


মেলা/১০৫ 


'নগরেন্দু তাহলে গ্রামে বসেও চালিয়ে ঘাচ্ছে একই রকম ঘটনা 
ঘটোছিন যাদবপুর বিএবিবিদালয়ে বি এড পড়ার সময় ! অধ্যাপক 
অমরনাথ ঘে।যকে 'সায়স্ুন" এর একাঁট সংখ্যা দিয়েছি উনি পাতা 
ওএ্টাতে ওক্টাতে নীরেন্দৃবাঝুর কাঁবতা চোখে পড়তেই বলেন, 
"এই তে নাঁরেন্দ কেই খনজাছলাম ৷ গ্রাম শহর নিকট দূর সকল 
মন খের কাছেই উনি পাঁরাঁচত । 

কাব, সাহিত্যক, শিক্ষক বা একজন মানুষ হিসাবে 
নগরেপুবাব মানুষের হৃদয়ে জীয়গ। করে নিতে পেরেছেন । 
কোন ক্ষেত্রেই কারে! স।থে বিবাদ আমার গো্রে আসেনি, ওনার 
ব্যান্তগত রাজনোতক দিক হয়ত আছে বা থাকা ই স্বাভাবিক ৷ 
শু ওনার ব্যাস্তগত রাজনৈতিক মতাদর্শ কখনো প্রবল হয়ে 
কারে? মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তোলোন। ওনার প্রায় সব কাঁবতার 
বই ও প্রবন্ধের বই আমাকে উপহার দিয়েছেন, খুব মনোযোগ 
সহকারে পড়োছি, ভাল লেগেছে । উনি সব'দাই অবহোলত 
মানুষের কথা সহজ সরলভাবে বলতে চেয়েছেন । 'শিক্ষক হিসাবে 
উীন সংনাম পেয়েছেন । ছাত্রদের যে দরদ ও আত্তারকতা দিয়ে 
অধ্যাপনা করেছেন তা আমাদের মনে থাকবে । সব সময়ই সব'ক্ষে্রে 
ওনার কাছ থেকে আস্তারকতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়োছ। ওনার প্রয়াস ও 
প্রচেষ্টা গ্রামবাংলার বুকে সাহিত্য ও সংগ্ৰাতর বাতাবরণ তৈরীতে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে । সা 

জ্গবনের দৰ্শ্ব পথ আঁতরুম করে নশরেম্দুবাব এক এক 
করে ছয়াঁত দশক পার হতে চলেছেন ওনার এই দশ“ জীবনের 
পর্বে পর্বে আছে নৃতন স্াঙ্টর' এীতহাঁপিক ঘটনা । ঈশ্বরের 
কাছে কামনা কার নখরেন্দুবাবূর জশবন পাঞ্জকা আরও সুদীর্ঘ 
হোক ৷ ডান যত দশর্ঘজীবী হবেন অবহোলত মানুষের বস্তুব্য 
ততই সোচ্ছ।র হবে, ছান্রসমাজ ততই উপকৃত হবে ৷ উাঁন আরো 
মানুষের কাছে আসন, আরো সৃষ্ট করুন । ওনাকে প্রণাম 
করলেই বুকে জাঁড়য়ে নিয়ে বলতেন, ‘জয়ী হও ॥ ওনার কাছে 
আজও এই আশীবাদই আমার কাম্য ৷ 

ঘেলা/৯০৬ 


আমার বাব! 
মহুয়। হাজরা 


ইংরেজ? সাহতোর কাব অডেন তাঁর এক কাঁবিতায় 1লখোছিলেন 
যে এক [পালং মনের বহানবরে গে জীবন লেখা হয় 
তা থেকে কোনো ব্যা্তর বাহক জশবনমাতই জানা যায়, কিন্তু 
ব্যাস্তির গভগরের বেদনা বা আনন্দ যা তাকে চাঁলত করে তা 
কখনই উন্মোচিত হয় না ৷ সেঞ্জনাই আমান বাবাকে নিয়ে দিকছু 
লেখার বাইরে অনেক বেশ কিছ; বাকগ রয়ে যাবে বলেই আমার 
মনে হয়। এই মৃহূতে আমার বেটুকু মনে আসছে সংক্ষেপে 
তারই প্রকাশ করাছ ৷ 
আমাদের মনের ভেতরে হাসি-কান্ন।র মধ্যে আপনজনেরা 
সবদাই ঘুরে বেড়ায় -এই অনুভূতি তারা কাছে থাকার চেয়ে 
দরে থাকলে বেশশ অনুভূত হয় । তাই আম।র বাবা যখন আমার 
থেকে দরে থাকে তখন বাবাকে বেশশ করে টের পাই । যেমন 
পারিবারিক জীবনে, তেমান সামাজক জীবনেও বাবা এখনও 
পন্ড কত'ব্যপরায়ণ । আমার বোধ হওয়া থেকে দেখে এসোছ 
তিনি কেবলমাণ্র আমাদের পারবার নয় অন্য৷নঃ পাঁরবারকেও শিক্ষা 
সংস্কাতর বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন । এমনাক তান সামথ 
অন-যায়ণ আমাদের সকল পাঁরবারের শ্রাত অঞ্''নৌতক সহায়তা 
থেকেও পছপা হনাঁন। আমরা দীর্ঘকাল ধরে উদয়নারায়ণপন্র 
অঞ্চলে বাসা বাড়তে থাকি ৷ এই উদয়নারায়ণপুর 
অঞ্চলের [শিক্ষা ও সংস্কাঁত গড়ে তোলার ব্যাপারেও বাবা আস্তারক 
প্রয়াস হন । আম জন্ম থেকেই দেখে আসাঁছ আমাদের বাড়ীতে 
বাবার ছাতা থেকে শুরু করে বিভিন শিক্ষক, শীক্ষত মানুষ- 
জন, সাহিত্যিক মানবজন, সমস্ত ঝাঞ্জনৌতক দলের মানুষ এবং 
সাধারণ মানুষজনের! তাদের প্রয়ে।জনে-অপ্রয়োজনে দন, দুপুর, 


মেঙ্গা১০৭ 


রাত--সবদাই আসা যাওয়া করে থাকেন ৷ বাবা কিন্ত; কোনাদনই 
কাউকে বিমুখ করেনান । তাঁর সাধ্যমত আস্তীরক সহযোগিতার 
হাত, সহমাঁমতার হাত সব ক্ষেত্রেই যেমন নিজে বাড়িয়ে দিয়েছেন 
তেমান আমাদেরকেও বাঁড়য়ে দিতে শাঁখয়েছেন । বাবাকে কোনো- 
দিন ছাত্রদের থেকে আম মাইনে নিয়ে পড়াতে দোখান ৷ ছাত্র 
ছাত্রণরা বাবার খুবই স্েহের পান্ত ৷ তারা বাবার কাছে এসে তাদের 
মনের ক্ষুধা মেটানোর সাথে সাথে পেটে খিদে থকলে তাও মাটিয়ে 
যেত ৷ 

বাবার ছোটোবেলা কষ্টের মধ্যে কেটেছে । ছেলেবেলাতেই 
বাবা-মাকে হারিয়োছলেন । বাবার কাছে গল্প শুনোছ ছেলেবেলার 
বাবাকে প্রায় একা একাই থাকতে হোত ৷ সেই সময় আমার মেজ 
জেঠ আর সি পি আই পাট নিয়ে খুবই বাশ ছিলেন ৷ তাই 
বাড়ণতে আর সি পি আই পাটির নেতাদের খুব আনাগোনা ছিল। 
তখন বাবা পড়তেন ক্লাস এইটে ৷ বাবা আমার মেজ জেট এবং 
জৈঠ:গ অন্যান্য বন্ধুদের সংস্পর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনশীততেও 
সাকিয়ভ৷বে নেমোছলেন। বাবা টিউশান£ করে নিজের লেখাপড়া 
চাঁলয়েছেন। তাই নানা ঘাত-প্রাতঘাতের মধে) দিয়ে বাবাকে 
পাড়াতে হয়েছিল ৷ 

বাবা লেখালোথ কৈশোর থেকে শুরু করোছলেন এবং এখন 
বাবা লেখালোখতে ঘথেত্টই প্রতিষ্ঠিত । বাবার বন্ধুরাই বাবার 
“একান্ত পারজন ছিলেন । অবশ্য এখনও বাবার সাহিত্য মহলের 
বন্ধ; ও অন্যান্য বন্ধুরাই শুধু বাবার নয় আমাদেরও একান্ত 
আপনারজন ৷ বাবার শিক্ষকতা জগবন, পারবাীরক জগবন কিছ্বা 
রাজনৈতিক জীবন বাবাকে যতটা ভালবাসা দিয়েছে তার থেকে 
অনেক গভীর ভালবাসা সাহিত্যিক জীবনে বাবা পেয়েছেন । 

এটা *বাভাবিকই.ষে বাবা আমার খুব কাছের ৷ বাবা আর 
আমার মধ্যে প্রাণখোলা সম্পর্ক বিরাজিত ৷ বাবার মতো আমিও 
বাবাকে শাদন কার, তখন ধাবা আমার কাহে শিশ; ৷ আমরা 


মেল তই ০৮ 


দুজনাই আমদের মতানৈকোর মধ্যে মতের মিল খংজে বেড়াই 
যাতে দহজনেই যেন কষ্ট না পাই এই ভেবে 1 আমার জখবনে বাবা 
নৌকার হাল ও দাঁড়ের মতোই কাজ করেন ৷ তাই তো বাবা যখন 
আমার কাছ থেকে দৰে চলে বান, সেই মূহুর্তে মন কেমন করে 


ওঠে আর মনে মনে বলতে ইচ্ছে জাগে ‘যেতে আম দিব না 
তোমায়" 


($5) 


আমার বাব 
নীলাঞ্জনা হাজরা 


আম ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণনগরে মামার বাড়গতে মানুষ ৷ 
তাই বাব! মা'র সঙ্গ খুবই কম পেয়েছি । 1কশু, দর থেকেও বাবার 
যে অকাতিম স্বেহ এবং ভালবাসা পেয়োছি তার তুলনা হয় না। 
মামার বড়া থেকে মাঝে মাঝে যখনই এসোছ তখনই মনে হয়েছে 
দপঘণদনের অবরুদ্ধ দ্বেহ যেন শতখারায় উৎসারিত হয়ে আমাকে 
প্রাাবত করে দিয়েছে । 


বাবার আদর্শ আমাকে মুগ্ধ করে । যখনই বাড়গতে এসেছি 
দেখেছি বাবার কাছে সর্বদাই অগাঁণত মানুষের আনাগোনা । 
জ।নালপ্সু হত, কাবতালিগস: পাঁতিকাসম্পাদক, কন্যাদা মগ্রস্হ 
ছা-পোষা গৃহস্হ, সাহিত্য রসাঁল”স (কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় কাউকে 
বাব। নিরাশ করেনান । নিজের ক্ষমতায় যতটা পেরেছেন সেটুকু 
কএ্তে তার কোনদিন কোন কুণ্ঠা দোখাঁন । স্কুল কলেজ বিদ্যালয় 
সৰ্বগুরের বহ; ছাত্র-ছ।51ই বাবার কাছে আসে৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
বাবা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে চলেন ৷ কোন ক্লান্তি নেই, বিরাস্ত 
নেই ৷ এক্ষেত্রে আমার মায়ের সহনশীলতাও উল্লেখ করতেই হয় ৷ 
মা তাদের আতথেঘতার কোন প্রা রাখেন না। আমার দাদ 
মা-বাবার সাহচযে মানুষ হয়েছে তাই দুজনের গৃণকেই সে 
ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছে ৷ 


বাবার শরণর তেমন ভালো নয়। অনেক দন থেকেই দেখে 
আসাছ নানা অসুখে ভোগেন ৷ কিল? সম্প্ৰতি চোখের অসুখটাই 
সবচেয়ে অস্বাবধায় ফেলেছে ! কয়েকবার মান্ৰাজের শঙ্কর নেতালয়ে 
দেখালেন, অপারেশন হলো কিন্ত; আগের চ্বচ্ছতা আর ফিরে 


মেলা/৬১ চা 


পেলেন না ৷ আমার ছেলেবেলা ঘেকেই শুনে আসা আমার বাবা 
একঞ্জন নামকরা কাব । এখন 'িজ্ঞের. চোখেই দেখতে পাই তাঁর 
কত বই ৷ কবিতা, প্ৰবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা সব রকম ৷ তাই 
তাঁর চোখের অশ্বচ্ছ দ:ণৎ্টি আরো বেদনা দেয় ৷ 


মাত মাসখানেক আগে আমার বাবা তাঁর অধ্যাপনা জশবন 
থেকে অবসর নিয়েছেন । এখনও প্রাতাঁদন তাঁর কাছে অজস্র 
ছ।ণের ভিড় ৷ ক্লান্ডিহগন, বরন্তহগনভাবে বাবা গভশর মনোযোগ 
দিয়ে তাদের কথা শোনেন, প্রয়োজনণয় পরামর্শ দেন, শুভকামনা 
জানান। দেখে গর্বে আর আনন্দে আমার মন ভরে ওঠে ৷ 


(3s) 


মেলা।১১১ 


চন্দন বৃক্ষের ছায়ায় 
বুদ্ধদেব মণ্ডল 


‘কৃষাণের জখবনের শাঁরক্ক যে জন 

কর্মে ও কথায় সত) আত্মশয়ত৷ করেছে অর্জন, 

যে আছে মাটির কাছাকাছি. 

সে কাঁবর বাণশ-লাগি কান পেতে আছি ।” 

একজন কাঁবর কথা লিখতে গিয়ে বিশ্বকাৰর 'এইকতান' 
কাঁবতার এই পংত্তি ক'টি মনে পড়ে । ধন নয়, মান নয়, বণ“ তৃষা 
নয়, সূর্ধম্থখখ সকালের দন তিয়।সায় যে কবি সবজ্ঞ স্বপে 
তাঁর তৃষিত দু'চোখ খুলে রেখেছেন ধূসর মাটির বকে, দহঃখী 
গাকে ভালবেসে দৃঃখণ লতার, মতো বিনি শতপাকে বেধে 
ফেলেছেন আণচ্টেপণ্ঠে. সুখকে এক হাতের মুঠোয় দরে সারিয়ে 
দুহখকে বাদ বুকের হাঁদকে আঁকড়ে রেখেছেন জগবনভ'র, 
অবহেলিত, নিপখাঁড়ত, ক্ষুতাদসণ, আলুষের সখ দুঃখের শারক 
হয়ে আজে) বান পথের ধুলোয় পা ডুবিয়ে সামনে হে+টে চলেছেন 
ক্ল[শহনভাবে, যিনি আঠাকেটি বছর নিঃশ্ৰাসে প্রবাসে জড়িয়ে 
থেকে আমাকে কলম ধরতে [শাঁখয়েছেন; িবকাঁকর সাথে কণ্ঠ 
৭মালয়ে বলতে 1শাখিয়েছেন__ '>ম্ম্‌খে দাঁড়াতে হবে উন্নত মনুক 
উচ্চে তুলি, যে মন্তকে ভয় লেখে নাই জেখা, দাসত্বের ধাল আঁকে 
নাই কলগ্ুক তিলক'_ তিনিই আমাকে ভালবাসার চাবুক মারার 
ফিলোজফার এড গাইড কাঁধ-অধ্যাপক নপরেন্দু হাজরা । 
দশরেন্দৃবাব্‌র কুমগরষোড়ার বাড়িতে মাস্টারমশাই পরণীক্ষিৎ 

কাঁড়ার-এর হাত ধরে প্রথম প্রবেশের আলো-আধার দিনটি খুব 
সম্ভব ১১৮৭ সালের কোন একটা সময় । প্রবেশের প্রথমাবাধ 
যেখানেই চোখ রেখোঁছ, দেখোঁছ চারদিকে কেবল বই জার বই ৷ 
দেওয়ালের তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য ইয়েন ভীড়ে মহুগ্ার 
অন", ‘সেই সত ছহতে চাই’, ‘মাটিতে পা রেখে সংঘের হাত ধরে', 


মেল/১১২ 


‘নদ'র চিতায় জংলছে”, ‘আত্মার করতলে সয় প্রতীক্ষা”, ‘শরৎ 
সাধহত। পাঁরক্রম৷', ‘অঙ্গাল', ‘শম্পা’ প্রভাত বই ও পন্র-পাতুকা ৷ 
এগুলি দেখে একটা কৌতুহলামাশ্রত চাপা অন্ত আমাকে 
তোলপাড় করে তুলতে! ৷ ক্রমশ মেলামেশার সুবাদে উাঁন যতই 
কাছে টেনে আপন করে নিয়েছেন উদমনারায়ণপুর, আমতা, 
হাওড়া, কলকাতা তথা সমগ্র পাশ্চমবাংলারৱ অজানা অচেনা 
সাহতা-সংস্কীত পাঁরমণ্ডলের কাঁব, সাহত্যিক,  শলপা, 
সাংবাদিকদের কাছে আমার মত একজন তরুণ অবণ৮শনকে মেলে 
ধরার সুযোগ করে নিতে পেরোছি। মেলামেশার পাঁরাধ যতই 
বস্তুত হয়েছে ততই মনে হয়েছে জনসমহদ্রে জোয়ার নামা মানুষের 
সাথে মেলামেশায় হৃদয়ের চড়! ঘোচানো কত সহজ ৷ সেই সাথে 
মনে পড়েছে এই ক'ব মানুষাঁটকে। 

উদয়ন।রায়ণপ;রের সাহতা-সংস্কীতর আঁওনায় পা ফেলে 
পণ্র-পান্রকা সম্পাদনা বা “লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় যাঁরা 
অনেকদ:র আগয়ে গেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই স্যারের বাড়তে 
আসতে দেখোছ ৷ যাদের লেখা কাঁবতা, প্রবন্ধ স্যার নানান পল্র- 
পাল্রকায় প্রকাশের সুযোগ করো দয়েছেন। বাড়ার ছাদে বহুবার 
সাহিত্য, বাসর, পাঠিকা প্রদ্শনণ ও কাব প্রণাম অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেছেন ৷ এই সমস্ত অনৃত্ঠানে শিশির আধিকারা, 
স্বপন নন্দ, পরখাক্ষৎ কাঁড়ার, অশোক আঁধক।রধ, তপন 
গোস্বামগ, বাঁঞ্কম.চক্রুবতর্ঁ, আজত ভড়, দিলীপ বসহ, আঁঞ্জত 
বাইরণ, ভোলানাথ ধাড়া, সোফয়ার রহমান, চন্দ্রাদিতা চন্দ্র 
শ্রমথের মুখগহীল স্মত্রতে আজও উজ্জল ৷ 

প্রায় প্রাত বছর সার বাইরের 'অনুভ্ঠান সেরে বাড়তে 
পঁচিশে রেশাখ ও বাইশে শ্রাবণ সন্ধ্যার আয়োজন করতেন 
অনুষ্ঠানে স্যার, দাদ  মঞ্জাদ আম, মহুয়া আর শুভাশিস 
এই শাঁচজনেই ছিলাখ- শ্রোতা এবং অংশগ্রহণকারগ । মহুয়া বকুল 
ফুল কুঁড়য়ে এনে মাল৷ গেথে রবন্দ্রনাথের গলায় পারিয়ে দিত । 


মেলধ ৯৯৩ 


চলতো রবান্দ্রনাথকে নিবোঁদত স্বরাঁচিত কাঁবতা পাঠ । সারের 
কণ্ঠে ক'বতা আব্টীস্ত শুনে চোখ বুজে একেবারে শব্ধ হয়ে 
যেতান ৷ আর দাঁদর কণ্ঠে ‘হে নৃতন দেখা দিক আরবার', ‘জীবন 
যখন শকায়ে যায়’ - গানগৃলি আজো মনের একতারায় সৃর 
তোলে । রবাান্দ্রজয়শু] করার মানাসকতা গড়ে উঠেছে স্যারের কাছ 
থেকেই ॥ 

সারের বাড়তে প্রাতাঁদন অসংখ্য লোকজনকে আসতে 
দেখোছি। যাঁদের আগমন স্বভাবতই বিচ্ছীরত আলোকরা*মর 
মতই রামধনহর সাতাঁট রঙে ভয়ে তুলতো মনের আকাশ তাঁরা 
হলেন যথাক্রমে কাব দণপেন রায়, সাহা'ত্যক মনোরঞ্জন চট্টোপাধায়) 
দই বাংলার আক।শবাণখ ও দূরপশ'নের গশীতকার, কাঁব গোবিন্দ 
হালদ।র, আটপংর রামকৃঞ্চ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দ্বতদ্যানন্দ মহারাজ 
রাতকাঞ্জের কাঁব ব'রেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুণ্ডু, 
বিজ্ঞান সাধক ডঃ শিশুতোষ স্যমশু, রাজ্য আকাদেমশ পুরস্কার 
প্রাপ্ত লোক সংস্কৃত গবেষক কাঁব ডঃ সুধর করণ, নজরলেগাঁতির 
প্রয়াত ?কিংবদষুণ শিল মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের কাকা 
পরমেণ্বর।নন্দ সরদ্বতণ মহারাজ (যিনি টেকাঁনাঁসয়ান হিসাবে 
নৃত্যাশক্পগ উদয়শ*করের সাথে সারা পাথবীর এককালদন সফর 
সঙ্গী ছিলেন), তৎকালণন সত্যবুগের ফটোগ্রাফার হিসাবে পাঁরচিত 
রঘুনাথপরের সৃকুমার দা'র ক্যামেরার লেহ্সে ধরে রাখা যাঁদের 
সাথে একান্ত ছবি দেখে আজও আনম্দাশহরিত হই। 

নীরেন্দ্‌বাবু একদিকে যেমন কাব, অধ্যাপক, প্রবন্থকার, 
গবেষক, সম্পাদক, তেমাঁন অন্যাদকে মানুষ তৈরীর কারিগর ৷ 
আজখবন তান *্বভাবজাত উষ্ণ উত্তাপ এবং অনুরাগের ছোঁয়ায় 
নাবালক কুড়ি থেকে অনেক ফুল ফনটিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ 
হয়েছেন কাব, সম্পাদক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক ৷ 

১৩৯০ সালের ১৭ই আশ্বিন শারদীয়া হাওড়াবার্তায় “ছাতা” 
নামক কাবতা প্রথম প্রকাশ করে তিন কাঁবতা লেখার প্রাত আমার 


মেলা/১৯9৪ 


আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তোলেন ৷ পরে পরে [তিন বহু লিটল 
ম্যাগাজিনে আমার কাঁচা হাতের অপ্রক্যাশতব্য কাঁবতাকে 
প্রকাশিতব্য করে ছাপার সৃবোগ করে দেন ফলে অসংখা লিটল 
মগাজিনের সাথে পাঁরাঁচাত লাভের সুযোগ পাই । সেই সমস্ত 
অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের নাম মনে রাখতে স্ম-তিএরম ঘটবে । 
স্যার আমাকে হাওড়ার প্রয়াত প্রবীনতম সাংবাদক ডাঃ শম্ত:চরণ 
পাল প্রাতাত্ঠিত ও সম্পাদিত চাল্রশ বছরের পুরানো হাওড়াবার্তার 
সংবাদদাতা এবং হাওড়। প্রেস ক্লাবের সদস্য করে দেওয়ার ফলে 
গ্রামীণ সংস্কৃতি, সমস্যা, অভাব-আঁভযোগম্‌লক সংবাদ প্রায় 
প্রাতাট দৈনিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মালিক সংবাদপত্রে প্রেরণ করার 
সুযোগপাই । আমার প্রোরত সংবাদ যে আকাশবাণগর সংবাদ 
বিভাগ থেকে সম্প্ৰসাঁরত হবে তা কোনাদন ভাবতেও পরান । 
হাওড়া শ্রেস ক্লাবের সদস্য করে দেওয়ার সুবাদেই বাভিন্ন অনুষ্ঠানে 
সংপ্রগম কোটে'র প্রান্তন বিচারপাঁত মুরারণমোহন দত্ত, মিঃ এস কে 
হাণডা ইউ এন আই), মিঃ অরুণ বাকাঁচ ( এসো সিয়েটেড এডিটর 
আনন্দবাজ।র ), মিঃ অপ্রাতম মখাজ" (ম্যানেজার 'দ টাইম অব 
ইণ্ডিয়া ), শাক্তকুমার মিত্র (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ভূঁমলক্ষ]ণ _ 
আনন্দবাজার ), ফুটবলার সমর ব্যানাজগ (বদ্র2ী, সমাজসেব বীণা 
চ্যাটাজ', র্ঘণন্প্রম্োহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ সম্পাদক আনন্দবাজার), 
হাওড়া জেলার ইতিহাস রচায়তা প্রয়াত অচল ভট্টাচাষণ হেমেন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো শগহণণজনকে কাছ থেকে দেখতে এবং 
তাদের সানিধ্যে আসতে পেরেছি ॥ এই সাংবাদিকতা সূত্রেই 
সাংবাদিক হলধর পটলের সাথে পাঁরচয় । এই পারাঁচাত সমাজ 
শাঠনে সাংবাদদকদের নিভ'ক ভূমিকা সম্পকে আমাকে 1বিস্ময়াবিষ্ট 
করে তোলে এবং সংবাদ জগতের অজানা আর এক নতুন দিগন্ত 
উদ্মোচত হয় । 

পন্র-পাতিকা সম্পাদনার হাতেখাঁড়ও স্যারের কাহ থেকেই । 
মনে পড়ে মেলা পত্রিকার জন্মলগ্মের সেই দিনগুলিয় কথা । 


মেলা/১৯৫ 


পোষ প্রায় শে হতে চলেছে । সার এক.দন আমাকে পাঠালেন 
পাঁচশে। বছরেরও বেশখ পুরোনে। পণরপ্ুকুরের মেল (ভাই খাঁ'র 
ধাত)-র লুকিয়ে থকা অজানা তথোর সন্ধানে ৷ পাড়।র ভিতর 
দিয়ে মাঠের এক প্রান্তে গিয়ে পেশছল।ম মেলা প্রাঙ্গণে । দেখলাম 
কু গাছপালা পারবেম্টিত জানালা কপাটহখন কয়েকাঁট স্মতি- 
বৌধষ-ন্ত একা; গোরক রঙের পণরের মাজার ৷ প্রাঙ্গণে বসে এক 
ভদ্রলোক কাজ করে চলেছেন ৷ নাম এরাজ আলি থা । জিজ্ঞাসা 
করায় আঙ্জারকত।র সঙ্গেই মেলার ইতিহাস এক ?নঃ*বাসে বলে 
ফেললেন । যেটুকু পারলাম লিখে নিল।ম । বাঁকটুকু মনে রাখলাম ॥ 
বাড়া ফরে রাতিতেই লিখে ফেললাম মেলার ইতিহাস ৷ সকালে 
স্যারকে গিয়ে দেখালাম । 'হন্দু-মুসালম উভয় সম্প্রদায়ের 
মহ৷।[মলন কেন্দ্র এই মেলার ইতিহাস শুনে স্যার তো ভাষণ 
খুশী । মেলা বসতে আর মাত্র কটা দিন বাঁক। সামনেই ১লা 
মাৱ । স্যার আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সাঁহত উৎসাহিত করলেন 
ঘটনাটি ছেপে পাকার আকারপ্রে প্রকাশ. করার । তৎকালগন 
উদয়নারায়ণপক থানার সহ-স্মব ইনস্‌গেকটর চিত্তরঞ্জন মুখাজশর 
পণ্ঠেপোমকত৷য় ১৩৯৪ সালের লা মাঘ জন্ম {নল ‘মেলা’ পাকা । 
সম্পাদকরংপে নতুন করে দায়িত্ব পেলাম সাহিত্য সেবার । সুযোগ 
ঘটলো নবীন, প্রবীণ এবং প্রাতাণ্ঠত লেখক-লোখকার কাছাকাছি 
যাবার ৷ এই মেলা পত্রিকার সূত্র ধরেই প্ৰাসঙ্গিক প্রশ্বের ডাল 
নিয়ে মুখোমুখি হয়েছি জ্ঞানপণঠ পুরস্কার প্রাপ্ত কাৰ সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কলা, ও বাণিজ্য বিভাগের 
প্রধান ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবান্্র পরচ্কারপ্রাপ্ত কাব রাম 
বস;, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলার প্রধান শরৎ অধ্যাপক ডঃ 
আসত কুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, আকাশবাণীর সংবাদপাঠক বরুণ 
মজ্জুমদার, স্কটিশচারচ কলেজের ভাইস প্ৰিন্সিপাল, কাঁব তরুণ 
সান্যাল, [বি্বভারতণর. প্রাক্তন উপাচার্য ও:ভঁতহাসিক ডঃ নিমাই 
সাধন বসু প্রমুখের । 


মেলা;১১৬ 


স্যার হাওড়া এবং কলক।তা শহরের মানুষজনের কাছে যে 
কত জনাপ্রয় এবং ভালবাসার পান ছিলেন তা সম্যক আর কেউ না 
জানলেও আম জানি । স্যারের শুধুমাত্র একটি 15১ আর কাবাগ্রন্থ 
নিয়ে উত্তর কলকাতার রা) কেন্দ্রপয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে 
দাক্ষণেল কালণঘ।9 পযন্ত বৰ্বংব৷ল্ধব, প্রিয়ভাজন, শ্ৰণ্ধ।ভাজন, 
বাংল৷ অ/ক।দেখশ, সাহত্য আকাদেমশ, সাহিত৷ পাঁরষদ, পান্ল- 
পাতিক৷’; আঁফস-আদ।লত, আকাশবাণণ, দুরদশ*ন সংবাদপত্র 
যেখানেই গোছি বঞ্ঞ ঘরের দরজা খুলে গেছে । প্রত্যেকেই 
শংধিয়েছেন-- কে পাঠিয়েছে, ও লগরেন্দহ, নগরেন্দ; কেনন, আছে, 
নণরেম্দুর চোখ ? কলকাতা য।ওয়ার ক্লাস্ডি ভুলে আনাপ্দিত মনে 
বাড়ী ফিরোঁছ ।.. অংকাশ্বাণণ আয়োজিত [ব*বাঝদ/লয়ের ছান্ত- 
ছাণ্রদের জন্য অনুষ্ঠানে স্যার বহুবার 'ধাঁঞ্কিম সাহতে। রোম্যান্স’ 
‘নজরুল কাব্যে বিদেশগ শব্দ’, “বাংল। উপন্যাসে পাণ্চাতোর 
প্রভাব’, ‘বাংল্য কাব্যে শোকগাথা', ‘বাংল! সাহিত্যে শিল্পের 
প্রভাব’, 'প্রেমচন্দ্রের ছোটগ+প-_শীষ*ক কাঁথক। পাঠ করেছেন ॥ 
প্রতোকবারেই হাত ধরে স্যারকে আম অ।ক।শবাণনতে নিয়ে গেছ ৷ 
লেখালোথর ব্যাপারে স্যার যে কত নিখ:ত মনের মানুষ রাত 
জেগে একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার, চারবার, পাঁচবার ধরে 
কাঁথকা পাঠের পাশ্ডালাঁপ তৈরণ করার সময় তা উপলান্ধ করেছ । 
শব্দ চয়নের ব্যাপারে স্যার যে কতটা মনোবোগশ ও যক্লবান কাবত৷ 
লেখার সময় তা জেনোছ, বুঝোছ। কাগজ নিয়ে কলম হাতে 
স্যারের কাছে বসে মুখে বলে যাওয়া নতুন নতুন কাবতার লাইন 
?লপিবদ্ধ করার সময় দেখোছ শুধু একটা শব্দকে নিয়ে [মাঁনঠের 
পর মাঁনট, ঘণ্টার পর ঘ-টা কাটিয়ে দিতে, কাবতার পান্ডবালাপ 
তৈরশর পরও সেগহীল কাট।কুটি করতে! অনেক সময় রাগও 
ধরতো, বিরস্তও হতাম । কিন্ত কাবতাগ্যাল পত্র-পাণ্রিকায় প্রকাশের 
পর যখন সংবাদ মাধ্যমে তার সমালোচনা বের হতো তখন মনে হয় 
আমই খুশী হতাম সব থেকে বেশী বুঝতাম, এভাবে 


মেলঁয'২৭ 


ভ।গাগড়।র মধ) দিয়েই নিমিত হয় কবিতার শরণর । 


সান্নিধ্য যে মানুষকে কতট। বদলে দিতে পারে তা আগে 

বুঝতে পারান । বৃষ্টির সন্ধ্যে কাঁঠন মাটির বুক চিরে নব 
তৃণাজ্কৃর যেমন সৃব“কে দেখার কামনায় উচ্মৃখ হয়ে ওঠে, বসন্তের 
ছোঁয়ায় যেমন সূর্যের দিকে পাপাঁড় ছাড়িয়ে হাসতে শেখে নৌদ্রস্থাত 
কৃষ্ণচড়ার কু ‘ড়, ঠিক তেমানিভাবেই এই মানৃষাঁটর সান্নিধ্য আমার 
মত এক আঁত সাধারণ যুবকের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে সর্ধমুর্খী 
হয়ে ওঠার প্রবল প্রত্যাশা, ভাঁরয়ে তুলেছে সশীমত জ্ঞানের অপূর্ণ 
কলস । তাই কাঁবর কথাতেই ছেদ টেনে বাল-__ 

“তোমার ঝর্ণাতলার নির্জনে 

মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোনখানে ॥ 


(8) 


তোমারেই করিয্াছি জীবনের ধ্ৰুবতারা 
পৱীক্ষিল বিগড়ার 


একবার শ্রীমতী আইনস্টাইনকে প্রশ্ব করা হয়োছল যে [তান 
আইনস্টাইনের তত্ত্ব বোঝেন কিনা । উত্তরে শ্রীমতণ আইনস্টাইন 
বলেছিলেন_-] know the man. অর্থাৎ আম মানুষটাকে 
চান ৷ আমার মাস্টারমশাই শ্রী নগরেলন্দু হাজরা সম্পর্কে কিছ: 
লথতে যাওয়ার প্রথমেই এই প্রসঙ্গাট এসে পড়ে ৷ কেননা স্যারের 
সাথে আমার যোগাযোগ দখর্ঘ ৩৩ বছরের । এত ঘাঁন্ঠ 1নাবড়- 
ভাবে ছাণ্র-শক্ষকের মেলামেশা ও যোগাযোগের দহ্টাও মনে হয় 
আঁত অল্পই আছে । শিক্ষক হবেন ছাত্রের জখবনে চা1510, 
Philosopher and Guide. আমার জীবনে স্যারের এই তিন 
ভুঁমিকাই বিদ্যমান । এখনও পর্যন্ত স্যারের আভভাবকত্থ ছাড়া 
আমার জীবন অচল । 


আত সংক্ষেপে এবং সতর্কভাবে স্যারের জগবনের দু'একাটি 
দিকের কথা উল্লেখ করার প্ৰচেষ্টা গ্রহণ করাছ । স্যারের কাঁবকীত 
ও সাহিত্যক মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আম শুধু 
জেনোছ একজন মানহবকে বিনি দোষে গণে সাধারণ মানুষ [কভু 
কর্মীনষ্ঠা, আশ্তারিকতা ও সংগভগর মমত্ববোধের এক উজ্জল 
পরাকান্ঠা। বিনি শুধু হৃদয় দিয়েই কথ! বলেন ৷ কপটতা ও 
"ভন্ডামী চেষ্টা করেও আনতে পারেননি । শিক্ষক হিসাবে যার 
ভূমিকা শুধু পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নয়! যেকোন ছালকে উদ্দীপ্ত ও 
উজ্জপীবত করার যাদুদণ্ড তার আছে ৷ ছাদের সংস্পর্শে এলে 
তাঁনও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন । সম্ভবত ১১৬৩ খ্ৰীঃ হবে । আম 
তখন কানুপাট পল্লমঙ্গল হরেন্দ্র শিক্ষায়তনের সপ্তম শ্রেণীর ছান । 
তারখটা মনে নেই ! প্রার্থনা সভায় দর্ীড়য়োছ ৷ হঠাৎ ঘোষণা হল 
ডাঃ এস রায় পরলোক গমন করেছেন ৷ তার স্মতচারণা করে 


মেনা/১১৯ 


নীরবতা পালন হবে ৷ সেই *মতিচারণা সভায় বুট কোট পারাহত 
লৌমাদশ'ন এক বান্ধি আমার নজর কেড়ে নেন এবং পরে তাঁর 
কণ্ঠম্বর আমার হৃদয় ও মনকে বিমেহিত করে প্রথম দর্শনেই 
যান আমার মনে শ্রদ্ধার আসন পেতে 'দিয়েছেন। উনি তখনকার 
আমাদের বাংলার শিক্ষক নীরেন্দ; হাজরা ৷ নশচু ক্লাসের ছা বলে 
ওনাকে আর পাইন । মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানর মতো 
শুধু-একটুখাঁন দর্শন এবং টুকরো টুকরো কথা কানে আসতো ৷ 
নবম শ্রেণীতে যখন উঠলাম তখনই ওনার ক্লাস পেলাম ৷ বহু 
আকা্কষত সেই ক্লাস। যেন উজাড় করে দেবার জন্যই এসেছেন । 
আমরাও মন্তম:ণ্ধে মতন নেবার সাধনায় রত । কি উদাত্ত 
কণ্ঠস্বর । কি মধুর বাচনভঙ্গগ । কি অপরূপ শব্দচয়ন আমাদের 
এক কাব্যিক জগতে নিয়ে বেত । ক্লাসে লিখিয়ে দেওয়া ওনার 
কিছ; প্রশ্নের উত্তর এখনও আমার মত অনেক ছান্লেরই কণ্ঠচ্হ ৷ 
তারপর উনি হপেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । তখন সে আর এক 
অনার্‌প । বাইরে প্রশাসকের বজ্ৰকাণন মতি, অন্তরে স্লেহের 
ফঙ্জাধারা । ১৯৩৮ সালে আন মাধ্যামক পরণক্ষা দিই । স্কুল 
ফাইনাল পরণক্ষ।র ফন“ ফিল।পের দিন আসন্ন । আমার পতা" 
মাতার আক অবস্হা খুবই সঞ্কটাপন্ন। পরাঁক্ষার ফি জমা 
দেবার মত কোন সামর্থ্ই নেই ৷ মাস্টারমশাই হঠাৎ আমাকে 
আকস ঘরে ডেকে বললেন -তোমার ফর্মটায় সাঁহ করে যাও ৷ 
আম নিবণাকাঁচন্তে কোন কথা না বলে সাঁহ করে চলে এলাম ৷ 
অশ্ুধণমগ কিনা জান ন্য ! পরে শুনলাম উাঁনই পরাক্ষার ফৈ 
দিয়ে দিয়োছলেন ৷ তারপর স্কুল ফাইনাল পরাক্ষার ফল প্রকাশের 
পর দ্হানীয় পুরাশ কলেজে আমাকে ভাত করে দিয়েছলেন ৷ 
ওনার অধ্যাপক বন্ধ; অশোক কুমার কুণ্ডু পরে অধ্যক্ষ ডঃ অশোক 
কু”ডু) মহাশরকে বলে আমার বিন! বেতনে পড়বারও ব্যবস্হা-করে 
দেন ৷ অন্যথায় আম জখুবনে শিক্ষার আলো থেকে [চিরকালের 
জন্য বাণ্ডিতই থাকতাম । কলেজে পড়াছি । অনেকাঁদন আর কোন 


মেঙ্লা/১২০ 


যোগাযোগ নেই । 

১৯৭২ সাল । "বি এ পাট" টু পরণক্ষা দিতে গেছি কলকাতা 
প্ৰোসডেন্সঁ কলেজে ৷ পরখক্ষার শেষ দিনে পরণক্ষা শেষে কলেজ 
চ্্রাটে দাঁড়য়ে আছি বাস ধরবো বলে ৷ হঠাৎ দোখ আমার সামনে 
দেবদতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন স্যার ৷ আম আভডুত ৷ একি 
স্বপ্ন না বাস্তব । মন্দ্রমুগ্ধের মতো মাথা নুইয়ে প্রণাম করলাম । 
মুখে কোন কথা ফুটছে না। স্যার বুকে জাড়য়ে ধরলেন । আম 
তখন আনন্দে কাঁদাছ ! তার পরে কি বললেন, কি বললাম ছুই 
মনে নেই। 

বি এ পাশ করার পর সারের চেণ্টাতেই ওনার গ্রামের "কুলে 
একটা শিক্ষকত৷ পেয়েছি ৷ এতাঁদন হঠাৎ আলোর ঝলকানির 
মতো স্যারের সানিধ্য পেতাম । এবার কাঁকরাই স্কুলে যাওয়া 
আসার পথে দু’বেলাই স্যায়ের সাথে দেখা হয়। দাদির স্কুলে 
য।ওয়া ও স্যারের কলেজ যাওয়াকে সামঞ্জস্য করে স্যার তখন ঘর 
ভাড়া নিয়েছেন কুমশমোড়াম। এই কুমশীরমোড়ার বাসাবাড়তে 
স্যারের সান্নিধেঃ থাকার সুবাদে পাঁরাচত হতে পেরোঁছ বহু 
অধ্যাপক, কাব ও বান মণাষার সাথে। যা আমার জ'বনে চরম 
পাওয়া । অধ্যাপনার সাথে সাথে স্যার এক সাহিত্য সংগঠনের 
বিরাট. ভূমিকা পালন করে আসছেন । আমতা উদয়নারায়ণপনর 
এলাকায় পত্র-পাঁতশ্রকা প্রকাশ এবং কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে ওনার 
অবদান অস্বীকার করার নয়। সাহত্য সভ। ও কাব সম্মেলনে 
ওনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপে এই এল.ক৷ মসগুল হয়ে 
উঠোঁছল ৷! উনি প্রগাঁতশশল চিন্তাধারার ধারক ও বাহক । 
'আনুজাঁতক শিশুবর্ধ উপলক্ষে শম্পা পতিকার পক্ষ হতে স্বপন 
নল্দগর সাথে যুশ্মভাবে.'হণরে মৃক্তো চুনী পান্না” সংকলন প্রকাশ, 
‘সুকান্ত আমাদের স-কাস্ত' কাব সুক৷শুকে নিয়ে ফাঁবতা সংকলন, 
‘মানুষের উপমা মানুষ’, “যুদ্ধ নয় শাশি প্রমুখ কাঁবতা সংকলন 
কাব হিসাবে দায়বদ্ধতার পাঁর)য় বহন করে ! রবধন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


মেলাি২১ 


১২৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে উদয়নারায়ণপংর সাহিত্য ও সংস্কাতি 
পরিষদের পক্ষ হতে আম ও স্বপন নন্দী যৌথভাবে ‘কাঁবর অন্তরে 
কাব’ € রবধন্দ্রনাথকে নিবোদত ) কাব্য সংকলন প্রকাশ কাঁর ৷ 
তারও প্রধান উণে)।ঞা স্যার । 

আসলে ডান একজন হৃদয়বান কাব মানুষ ৷ সব সময়ই 
একটা কাঁব্যক পারন"5ল গড়ে তোলার অপাঁরসগম ক্ষমতা ওনার 
আছে । ক, আবার তারই মাঝে প্রতোকের সংসারে খবর নেওয়া 
আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেওয়া পুতি মুহূর্তে চাই। আর একটা 
দক যেও। উল্লেখ না করলেই না । সেটা হল আমার মত অগাঁণত 
ছাত্র-ছাত্রীর স্রোত ওনার বাড়ীতে লেগেই থাকে । তবে প্রাইভেট 
[টিউশন থেকে দংপয়সা অ।সবে বলে নয়, নিজের বেশ কছ: 
খর5 করতেই হবে প্রতোকের পিছনে । প্রত্যেককে 1কিছ: না কিছ; 
খাওয়াতে হবেই । না হলে ওনার বিদ্যাদান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 
ওনার বাড়গতে পড়তে এলে শৃধুঘুখে ফিরে গেছে এমন ছাত্রছাত্রী 
নেই ৷ 

আমার সংস।রের দৈন্যাবস্হার জন) স্যার আমাকে প্রাইভেট 
1ট6উপ।[নর পরামশ* দিতেন মাঝে মাঝে । আম রাসকতা করে 
বলতাম যে আমার তো পয়সা নেই । স্যার অবাক হয়ে প্রশ্ করতেন 
তার অৰ্থ ? আমি বলতাম তার অথ আপনার এখানে যা 
দেখাছ আমাকে তো তাই করতে হবে, না হলে আপনার শষ্য 
হলাম কি করে। 

এমাঁনভাবেই স্যারের সাথে নমশে আছি দহঃখে-সহখে ৷ ধান 
দুঃখের দিনে একান্ত নিভাঁক, সুখে সম্পূর্ণ উদাসশন ৷ যান 
[ি*বাস করতে 'শাখয়েছেন-_'জশবনের জয় হবে, জানি’ । তাঁর 
জগবনের ছায়াসঙ্গঘ আম ৷ ওনার চরম আশীর্বাদই আমার 
জীবনের একমাত পাথেয় । 


সন্মাননা 
ডঃ আশোক কুণ্ড, 


প্ৰিয় নীরেষ্দহ, 

তোমার সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে জেনে খনাশ হলাম । 
য৷ট বছর বয়স হলে লোকে সম্বর্ধনা জানায়_ জন্ম-স্বাধগন 
মানুষ, জীবন ও জীবকার প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে যে দাসত্ব- 
শ:ত্থখল পরে, তা থেকে মান্তি তো সম্বদ্ধনাই । 

আগেকার দিন হলে এই জগবনটাকে বলত সন্ব্যাস বা যাঁত । 
এখন বরং আর একটা নতুন জখবন শুরু করা যেতে পারে । যে 
জ'বনে আছে মুক্ত, আছে আনন্দ । আর তুমি তো কাঁব। তাই 
তোমার 'ম্ীন্ত আলোয় আলোয়”, তোমার আনন্দ ‘ভুবনে ভুবনে’ । 
সেই মবান্তর আনন্দই তোমার নতুন জগবনকে সদ্বপ্ধিত করুক । 

পাথিব সম্বর্ধনার অনেক গালিপথ ৷ নগরেম্দ্‌, মনে ক'রে 
দেখো --যোদিন “সেরাপুজগর থেকে একখানা মেঘ’ আমাদের 
গাড়ীর ভিতর ঢুকে সন্ত করেছিল আমাদের, সোঁদন সেই নিজ্'ন 
প্রকাতির হাতের স্পর্শে কি আমরা সম্বন্ধিত হইান ! সোঁদন প্ৰথন 
আলো আমাদের »্পর্ করেছিল, সোঁদনই আমরা সম্বান্ধত 
হই ৷ মায়ের কোমল হ।তের স্পশে" আমাদের শৈশবের প্রাতাদনের 
সম্বর্ধনা । আবার আমার্দের নবজাতকের প্রাতা্দনের িতা-নৃতন 
শৈশবলাীলার মধ্য দিয়ে নতুন করে সম্বদ্ধিত হই । 

সৌভাগাক্রমে আমরা এমন এক অ্াবকার সঙ্গে যুস্ত যেখানে 
আমরা নিত্যাদনই সম্ব!দ্ধত হবার সুযোগ পাই। নিতা-নৃতন 
একঝাঁক উঞ্জবল প্রাণের স্পর্শে আমরা উজ্জপাবত হই ৷ আমাদের 
ছাণ্রসমাজ যখন বিভ্রান্ত হয়ে বিপরীত আচরণ ক'রে, তখন যেমন 
বেদনাত‘ হই, তেমাঁন যখন কোন উজ্জল ছাত কাতিত্বের স্বাক্ষর 
রাখে তখন আনান্দত হই 1 একজন শিক্ষকের জখবনে এর চেয়ে 


মেহঘত 


বড়ো সম্বদ্ধ'না আর কণ হ'তে পারে। 


আর কাঁবর সম্বদ্ধ'না ! সে-তো রবান্দ্রনাথ তার “পৃরস্কার' 
কবিতায় সংন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ৷ কাঁব-জায়ার তাড়নায় কাঁব 
রাজসভায় শিরোপা লাভের জন) গেলেন বটে, কিস ফিরে এলেন 
জয়মাল্য নিয়ে ৷ তার বাস্তব মূল্য হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু তার 
“অমৃতমূল্য' অদামান/। কাঁবরা যখন কথার-মালা গাঁথেন, নতুন 
সাাত্টর আনন্দই তাঁর কাছে যথার্থ সম্বর্ধনা । তোমার আগাম 
জগবন কাবাময় হয়ে উঠৃক এই কামনা কাঁর । 


(83) 


আমার চোখে ছোট কাক! 
দেবাশিস, হাজরা 


নীরেন্দু হাজর! হলেন আমার ছোট কাকা ! তান শুধু 
কাকাবাবুই নন, আমায় পিতৃতুল্য শিক্ষাগুর£ও ঝটেন ৷ মানুষটাকে 
বাহির থেকে দেখলে যতটা ভয় ভয় মনে হয় হৃদয়ের ভেতরটা কিস 
ততটাই কোমল । 

আমার. কাকা- নীরেব্দু হাজরা বাংলা স্যাহত্যের নামকরা 
“বব এরং সমালোচক । তাঁর তোঁৱশ বছরের শিক্ষকতা জীবনের 
অগাঁণত ছাল্রছাতধীরা আজ্ঞো.বলে নপরে্দুবাধু বাংলা সাহিতোর 
সম্পদ । বলা বাহুল্য, আমার বাংলায় এম এ পাশ করার পিছনে 
কাকার অবদান অস্বশকার করার নয়। আমরা মধ্যাবত্ত পাঁরবারের 
মানুষ । আমার বাবা তারাপদ হাজরা হলেন প্রতিবন্ধী ৷ 
আমাদের পারবারক সম্পর্ক সুমধুর ৷ আমাদের নানা অসহ'বধার 
জন; আমার কাকা এবং আমরা আলাদা আলাদ। গ্রামে বসবাস 
করলেও আমরা কিস্তু যৌথ পাঁরবারেরই মানুষ ৷ কাকা প্রায়ই 
বলেন-_সংসারে সুখ, দহঃখ, যন্ত্রণা থাকবেই ৷ ভাল, মন্দ মানুষ 
থাকবেই । তব: সকলকে |নয়েই থাকতে হবে ৷ এখানেই কাকার 
সংসার জণবন-যাপনের ক্ষেত্রে সম'বর সংবনের একও। পাঁরচয় পাই । 
কাকা সং“-কুমিরমোড়া গ্রথমে ভাড়াটে বাড়িতে কাঁড় বৎসর 

যাবৎ বসবাস করছেন ওখানে গেলেই কাকার সোনাতলা থেকে 
শালাকয়া পরশ সকল আত্মায়স্বজনের সংবাদ নেওয়া চাই ৷ 
মানুষের সুখে, দ50, অনবখে বিসুখে, ব্যথা বেদনায় কাকার 
একটা আগুারক ছাব আমার কাছে ভাষণ »সর্শনশয় । দাদার 
অসুখের সময় ভগবানের কাছে শ্রাথ-ন। করে তান যে কাঁবতাঁট 
[লিখোঁছলেন তার একাঁট পংক্তি আনার মনে পড়ে তোমার অসংখ 
যতো -হে যুবক আমার বকের / তোরণে সাজয়ে রাখো ৷ বোন 


ম্রণ[২২৫ 


মহুয়ার অসুখের সময় তাঁর বেদনা কথায় ও কাঁবতায় আত'নাদ 
করেছে । অর্থাৎ তান সংসারের মেলবঞ্ধনের মধ্যেই সম্প্রগীতর 
বন্ধন খংজে চলেছেন । আমি কাকার সাথে অনেক সাহতামূলক 
অনংজ্ঠানে গিয়োছ । সেখানেও কাকার বন্তব্যের মধ্যে মিলনের সুর, 
সংহাতির সুর লক্ষ্য ফরোছ । তান তরংণ প্রজল্মদের দেশ গড়ার 
জন্য উদ্জশীবত হতে বলেছেন ৷ সৎ, চাঁরতবান, আদর্শবান মানুষ 
হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । 


আমাদের পাঁরবারক ও সাংসারিক জীবনের সুখ দুঃখের 
অংশদদ।র বলেই আমার ছোট কাকণমা ও কাক! বাবার মৃত্যুর 
শুন্যতা আমাকে অনেকটাই পূরণ করে দিয়েছেন 


8) 


মেলা/১২৬ 





আমাদের স্হানগয় এলাকার প্রাতাঙ্ঠিত কাব 
ডঃ ন'রেন্দ; হাজরার সংবর্ধনায় 
আমাদের আভনন্দন । 


উৎসবে, উপহারে ও [নত্যপ্রয়োজনে 


কমল৷ বস্ত্রলয় 


মিলের ধুতি, শাঁড়, রেডিমেড পোষাক, হোিয়ারগ দ্রব্য ও 
ফ্যান্সগ শাড়ীর ি*বশ্ত প্রাতচ্ঠান । 


প্রোঃ শ্রী শংকর কুমার ঘোড়বই 
শ্রী ব্যোমকেশ কুমার ঘোড়দই 


শীচারুল * হাওড়া 


£ সততাই আমাদের একমান্র মূলধন £ 





মেলা/১২৭ 


কাঁব-অধ্যাপক নগরেন্দু হাজরার সংবধনায় 
আমাদের আনান্দত সহযোগ ৷ 


প'(চাক্রল 
অনুশীলন সমিতি 


(একাঁটি স্বেচ্ছাসেবা গ্রামীণ সংস্হা] 


খো-খো, কাবাডগ, ব্যাটামণ্টন, ভাল, ফুটবল ও যোগব্যায়াম 
অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৷ 


পাঁচারুল * হাওড়া 


মেলা৯ি২৮ 


কবি নীরেন্দু হাজরা 
ডঃ শিশুপ্তাষ সামন্ত 


কলদীর দল, শুশাঁলর গুচ্ছ আর লাঙ্গলের ফাল হরে যে 
কয়জন বাবি জোর আভিনায় নিজেদের প্রাতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের 
মধো একজন লাদেন্দু হাজরা । ডঃ লপরেন্দু হাজরা নামে বিনি 
সমধিক প্রাসম্ধ 1 এখন তিনি লক্ষ প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, কবি, 
শ্রাবান্ধক ও সাহিত); সমালোচক এক কালের সক্রিয় রাজনৈতিক ৰমণ 
এ কালের প্রশস্ত হৃদয় সপ্ত সমাজ পেবক । ধোগা। সহধামনণ মজহলণ 
হংজব। (চট্োপাধ্যায়) এবং দুই কন] মহৃরা ও দাল।লন! নিয়ে তাঁর 
িমনা।য সংসার ॥ 

হাওড়া জেলার উদয়নারারণপর থানার অন্ডগাঁত একটি ছোট 
গ্র'ম কাঁকরাই-এ ডঃ হাজ্বর। ১৯৩৬ লালের জানুয়ারী জগ্ম গ্ৰহণ 
কয়েন মাতা প্রয়।ত মমতাময়খ, {পতা প্রয়াত বাহিরদাস হাজরা 
1ছলেন গ্রামের এঞ্জন [ঝিশিন্উ শিক্ষান্ত ৩৭ ও এলট্রাকস পাশ । শৈশবে 
ডঃ হাজরা গঙ্গাধর প্রাথামক বিদ্যালয়, মালগ্্রী ন্যাশনাল জানার 
ছা।ইসকুল ও কৈশোরে জয়পুর ফাঁঞ্রদ)স ইনাস্টাটিউশলে কৃতিত্বের 
সঙ্গে পড়াশুনা করেন । তারই মধো ১৯০৪ সালে পাঁচারুল শ্রীহারি 
1বগযামচ্বর থেকে মাধ্যমক পরবক্ষায় উত্তরণ হন । এর পর তাঁর 
জীবন শুরু হয় ধৌবলের উদ্দাজ তা, হৃদর বন্তার চণ্ডলতা, লেই সঙ্গে 
দণ্ভ|গে।র বক্ত চক্ষতর দত্টিপাত। নবম শ্ৰেণীতে পাঠক৷লে (ভাগ 
তৎক্চালখন প্রগাঁতিশখল রাজনোতিক আন্দোলনের প্রভাবাধীনে 
আসেন এবং ১৯৪৯-৫২ সালে ৰিপ্নবব কাঁমউানৎ্ট পাটির কম 
1হলাবে কাজ করেন । এই সময় আর সি পি আই নেতা অনাদি 
দাস, কাৰি বগরেন্দ্রনাথ সরকার, অগ্ৰভ্ৰ শান্ত হাজরা, অমর মজহমদ।র, 
শিমলান*্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের সংগ্লশে" আসেন 
1বদ৷৷সাগর কলেজ হতে বাংলায় অনার্স সহ স্বাতক উপাধি লাভ 
কৰে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৰাংলা ও ইংরাজখতে এম. এ 
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উপাধি লাভ করেন । এগৃলিই তাঁর এক1শুক প্রচেণ্টার আপাত 
প্রান্তিক ফসল । 

কমজপবলের শ.রুতে হাওড়ার কালৎপাট পলমঙ্গল হরেছ্ছু 
চৃশক্ষয়তনে সহাশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন, পরে এ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক হিসাবে গণ্ড: দায়ত্ব যোগ্যতার সঙ্গে বহন করেন । 
উল্লেখ) বে এ বদ্যালয়ের উন্াত কল্পে তিনি স্বনামধলা ফরোয়ড+ 
ব্রককমশ নিতাই মণ্ডল.ও গদাধৰ মণ্ডলের সঙ্গে সহযোগত! করেন ৷ 
পরে ১৯৭৩ সালে তিনি পুর।শ-কানপ,র হরিদ।স নন্দী মহা" 
বিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের লেকচারার হিসাবে যে।গদান করেল। 
১৯৮৬ সালের ১লা জানুরাকশ হতে রিডার পদে উন্নীত হন ৷৷ ডঃ 
হাজরা নিষ্ঠাবান শিক্ষকের এক উক্জৰল দণ্টোণ্ড । তাঁর ক্ষুদ্র ঝাস- 
প্রকে।ণ্ঠকে গুণগ্রাহী ছা6 ও পারিজনের সব সময়ের মেলাক্ষেত বলেই 
মনে হয় ৷ {**কলধ হৃদয়ের আগ্স্বক আবর্ষণ ৷ সসীীম বংশ্ষর 
অস সহ বষ‘ণ ছড়া এ মেলাক্ষেত্র উপলক্ষ্য হওয়া কি সম্ভব ? 

তাঁর অন্ন ভাত্তক বমময় জীবনের পাশাপাশি আরও দহ1ট 
কম স্রোত সঙ্গ৷শুর়।ল ভাবে প্রবাহত । এই দুই স্রোতের কাছে 
কর্মধারার মূল স্ৰোত অনেকাংশে মিয়মান । একাঁদকে ভারতীয় 
অধ্যাত্মসাধন! ও কৃষ্টিয় প্রতি মমত্ববোধ অন্যদিকে বভুক্ষ, মানে 
ভরা দািদ্রা-লাাক্ছত সমাজের পরিবর্তনের জন্য আগামণ প্রজন্মের 
প্রতি আকুলে আহবান ভাঁকে মনষ্যত্বের শিখরে প্রাতখ্ঠিত করেছে ৷ 
হারিয়ে গেছে রিডার ন'রেন্দ্‌ ছাজরা । বেচে শুধু কবি নগবেজ্দু 
হাজরা । 


=০-_ 
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কৰি নীরেল্দু হাজরাকে যেমন দেখেছি 
অ(নবাণ রায়চৌধুরী 


কৰি নীরেঞ্পুর সঙ্গে আমার পারচয় স্তরের প্রথমে । তখন 
উত্তপ্ত সময়কাল | বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁড়। মফঃস্বল থেকে আসা 
যাওয়া ৷ তার মধোই লেখালেখি, পড়াশনো আর সাহাতাক 
সাম্বধ্যেভেতরে ভেতরে তুমুল উত্তেজনার আঁচ ৷ 

ইতিবধ্যে কখন িশ্বাবিদ্যালয়ের মায়াময় কাঁরভোর পোরিয়ে 
গোলদশাঘর পাড়-ছএয়ে ২৭নং বোনয়াটোলায় সাহাতাক বৰ্ষপঞ্জগর 
আব্ডায় নগচু তক্তাপোষে কাগজ বিছিয়ে মৃঁড় তেলেভাজ্জার অমোঘ 
আকর্ষণ । সেখানেই একাঁদন পড়ন্ত বিকেলে কয়েকাঁট কাঁবতা 
শোনালেন ন'রেন্দ; । তখন নপরেল্দু রপ;তমত কাঁব। বাটের 
শারক ৷ ‘মহুয়ার মন? কাবোর কাঁখর সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ । 

ততোদনে বেশ কিছু অগ্রজ্জ কাঁব-সাহত্যকের কাছাকাছি 
আসার সুযোগ হয়েছে ৷ হরপ্রপাদ মিন, সুশশল রায়, দু্গাদাস 
সরকার, তপোবিঞ্জয় ঘোষ, সখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
ঘাঁনখঠতা ক্ৰমশ ?নাবড়তর হয়ে উঠেছে । এই সময় ন'রেন্দুর 
সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হলো । আরো একজন নিভেজাল কাব এবং 
কাঁব-ম।নুষকে খুব কাছে পাওয়া গেল । 

মধ্য-তারশের যুবক নগরেন্দু। শস্ত সমর্থ শরশর ৷ চাপা 
রঙ । মাথাভরা একরাশ কালো চুল । ভার চশমার নণচে টলটলে 
দুটি আন্ত চোখ ৷ ভাবুকতায় ভরা । কণ্ঠদ্বরে ঈষৎ প্রামগণ টান । 
কাঁবিতায় ভেঞ্জা মাটির গন্ধ থাকলেও রোমাটক মনোভাব চাপা 
থাকেন । 

পাঁরচয়ের পর জানলাম, নপরেন্দু স্কুলের হেডম।স্টার ৷ থমকে 
যাওয়ার অত সংবাদ ৷ কারণ এতাবৎ দেখা হেড মাস্টারমশাইদের 
সঙ্গে নগরেন্দংর কোথায় যেন বড়ো আমল ! কৃত্রিম গাজণর্য নেই ৷ 
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তাই ঘানষ্ঠতা হতে দেরগ লাগোন । এই ঘনিষ্ঠতা সংত্ৰেই যানের 
আরো কয়েকজন কাব গোবিন্দ চক্রবত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দীপেন য়ায়, রবণন সুরের কাছে পেশছে গেলাম ৷ বিশেষ করে 
নগরেন্দুর কাববদ্ধ; দীঁপেন রায় আর রবণন সুরের সঙ্গে সংযোগ 
হলো নিবিড়তর । দপেন রায়ের স্কট লেনের চারতলার চিলে- 
কোঠার ঘরে উঠতে সংকণণ সিড়ি বেয়ে বেয়ে ক্লান্ত নগরেন্দুর 
কবিতায় কিন্ত, শহরের ক্লাশ নেই ৷ 

সত্তরের মাঝ।মাঝ শিক্ষকতার জগতে ঢুকেই সহকম 
হিসেবে নগরেন্দংকে আরো কাছে পাওয়া গেল ৷ বল৷ যায়, অগ্রজ 
সহকমশ হিসেবে শুধু নম, অনেকট। আমার বয়েস অনুজ 
সহকমশদের আভিভাবক [হিসেবেও [তান তখন ক্রমশ কাছের মানুষ 
হয়ে উঠলেন । শংাট [শিবপুরে বির।জলক্ষ্ম] গাল'স স্কুলের 
বাসায়, কুমিরমোড়।র 1নর৷ল৷ পল্লী আবাসে কিংবা শাল!কয়ার 
বাড়িতে সাহিত্য পাঠে - বিশ্রান্তালাপে সময় কেটেছে কতাঁদন ॥ 
{বশেষ করে সেই ‘শরৎ সাহিত্য পারক্রম।' গ্রন্থ রচনার সময় তার 
পাশেই থাকাঁছ তখন ৷ ঘানণ্টত৷ আগে৷ নিবিড়তায় পৌছেছে । 

ইতিমখে॥ ন'রেন্দবর দট কাবা অ।গ্রপ্রকাশ করেছে ৷ 'আত্ম:র 
করতলে সূ্ধ প্রতীক্ষ।' আর মাটিতে প। রেখে সংযোগ হাত ধরে ৷" 
নামেই যথেঞ্ট চমক । বিবয়বশু: আর ক।ব/ভাষও আমাকে ঢানলে। । 
শহর কলকাতার স্বন্প ক্ষমতাবান কবও যখন শুধু অনাতর 
ক্ষমতায় বহ; আলে৷চা, তখন প্রচার মাধামেক নেক নজরে না থাকায় 
প্রচুর শক্তি নিয়েও নশরেদ্দহ তখনও ষাটের কাবদের আলোচনায় 
অবজ্ঞাত। ষাটের কাব হয়েও ষাটের কাঁবদের পাশে নগরেন্দংকে 
দেখা যেত না প্রবলভাবে ৷ এটাও আমাকে ভাবালো ! নীরেন্দর 
কাঁবতার ভূমকে চাঁনয়ে দিতে লিখলাম দ'র্ব আলোচনা তখনকার 
এক নাম? কাগজে ৷ ষাটের অনেক পাঁরাঁচত মুখে সোঁদন বাঁকা 
রেখা আর তায*ক দ:াণ্ট দেখোঁছ । একমাত্র ব্যাঁতক্ম ষাটের দুদ'ান্ড 
কাব রবীন সুর! আমাকে আপ॥াঁয়ত করে বলেছলেন যে, এই 


মেলা ১২ 


লাইনে আমাদের সময়কালট। ধরে একটা বড়ো কাঞ্গ করে ফ্যাল ৷ 

না, কথা রাখা বায়ান । খণ্ড ছিন্ন কিছ কিছ? আলোচনা 
প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু বড়ো কাজের পাঁরকম্পনা সত্তেও কাজ 
শেষ করার আগেই রবখন স-র প্রয়াত হয়েছেন । তবে ইতিমধ্যে 
এই দিক থেকে অস্তত একটা বইতে ষাটের সনয়কে ধরার চেষ্টা 
রয়েছে । তা হলে। - কমল তরফদারের সংদশর্থ আলে৷চনা গ্ৰন্থটি ৷ 
মজার কথা, সেখ।নেও ন'রেন্দু প্ৰায় অনুপাঁস্হত ৷ পরে প্রকাশিত 
অধ্যাপক প্ৰদে৷৷ত দেনগৃপ্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা-প্‌াশুকাটি অবশ্য 
নয়েন্দ-র ফুক্যাব্যচচর 1কিছৰকাণ্ডৎ পারচয় রয়েছে ৷ 

্থৰ্কৈ একে তার তিনটি কাব্য বোরয়েছে অ৷শির দশকে ।. 
‘নদৱ {চতায় জবলছে', ‘সেই সতা ছংতে চাই’, ‘হৃদয় আমার 
ভারতবর্ষ’ ৷ নব্বইয়ের দশকে বেরম়েছে ‘একাট চন্দন বক্ষ’, 
সনেট সংকলন -‘পিতার মৃতু) ও সনেটের মুথ’ এবং সাম্প্রাতকতম 
করে দেখা’ ॥ ক্রমশ পাঁরণত হয়েছেন সমদ্ধ হয়েছেন কাব 
নীরেঞ্দ। তব; একালের কাব্যালোচনায় নগরেন্দ? এখনো কু 
উপোক্ষত কেন? তবে প্রব্ধক ও গবেষক [হিসেবে তাঁর ক।জকে 
কেউ উপেক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না । ববীন্তাস্তা ও ভাষা 
সংষমা তার গদা ৷কে সম." করেছে । কাব হিসেবে ন'রেন্দর 
খাত ও প্রভাব যথার্থ ।নণত না হলেও শক্ষক হিসেবে তাঁর, 
সাফলে। অনেকেই ঈষণাদ্বিত । সহকমণদের কাছে কাবসংলভ 
এলোমেলো ভাবের প্রকাশে কেউ কেউ কিছ; ভুল বুঝলেও তাঁর 
বিদায় সম্ব্ধ'ন।র আসরে অনেকেই আবেগময় হয়েছেন । ছাত্রদের 
সক্তানতুলা বলে মনে করেন নীরেন্দ; ৷ তাদের তালোমন্দের কথা 
ভাবেন। শিক্ষক হিসেবে এসব তার কত'ব)। সব শক্ষকেরই 
এমন মনোভাবই থাকা উচিত । নগরেন্দ এই মনে।ভাবের সঙ্গে 
তাঁর কাঁবম্বভাবকেও মাশয়ে দিতে পেরেছিলেন বলং শিক্ষ।ঙ্গনের 
বাইরেও তাঁর এত অন্রাগণর সমাগম 1 শুধু সহকমখ ও অনুজ 
কাব বলেই নয়, কবি নগরেন্দংর আম একজন অনুজ অনরাগণ ৷ 


মেলা।১৩১ 


ভারতচচ্ছ মেলার প্রেক্ষাপটে নীরেন্দু হাজর। 
জয়দেব চক্ষব্রাঁ 


নগরেন্দ হাজরা কাব এবং অধ্যাপক ৷ এ'র এই দাউ 
পাগিচিতির সঙ্গেই আমার. দান আভঙ্গতা আছে ৷ যাদও 
পাঁরসরে খুব বেশণ বা বড় কিছু নয় । তার সঙ্গে আমার পাঁরচয় 
আমারই বাড়গতে । আমার এক প্রাতৃ্পুন্রের টানে মাঝে মাঝেই 
আমাদের বাড়তে আসতেন ৷ তখন আয় মগরায় (হগলপ জেলা) 
শিক্ষকতা কাঁর । একজন ছাত্রের টানে একজন অধ্যাপক ছান্তের 
বাড়াতে--এই ব্যাপ।রট। আমাকে [কাণ্ৎ নাড়া দেক়।. এখনকার 
দিনে এ ব্যাপারটা বৌহসেব? ৷ সচরাচর এমন ঘটনা দেখা যায় না। 
সেইদিনই ভ্ৰাতুষ্পণ্ত প্রদ্যোতের (অকাল প্রয়৷ত ও অপ্রকাশিত কাব) 
মধ/স্হতাক প্রথম আলাপ । পরে দং‘একটা কবি সম্মেলনে ও দেখা 
হয়েছে, কথা বান্ত'। হয়েছে; কিন্ত, অস্তরঙ্গতা তখনও তেমন হয়নি ৷ 

অবশেষে, পে'ড়ো ঝায়গুণাকর ভ।গতভ্চদ্র মতি সাহিত্য 
মন্দির পল্লী পাঠাগার এর উদ্যোগে সংগঠিত ভ/রতচন্দ্র মেলায় 
যোগ দিই । আমার এই বাহরে -বের হওয়ার ঘটনায় যে দ্জন 
মানবের উৎসাহ বা অনুপ্রেরণার ইন্ধন ছল, তাদের অন্যতম 
নপরেন্দ্‌বাব;। অন/জন হলেন অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুণ্ডু । ও'গ্নাই 
আমাকে সাহস দিয়ে উৎসাহ জখাগয়ে সহক।রী সম্পাদক. করে 
{বরাট ক।জের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন ৷ দীঘ- সাত বৎসর "ভারত 
চন্দ্র মেলা'র ভেলায় ভেসোছ ৷ ঝড় ঝাপটা কম.খাই[নি, টালমাটাল 
অবস্থাও ঘটেছে অনেকবার - তব; যারা আড়ালে থেকে সপ।প্রসন্ন 
হসি দলে আমাকে হল ধরে খেকে ভেলার বেহাল অর“হায় রুখে 
দাঁড়াবার সাহস ও শান্ত জুগিয়োছলেন _ লীরেন্দঃবব, তাদের 
অন্যতম:। কহু. তিক্ত আঁভজ্ঞত। অঞ্জন করোঁছ-- বহ বার হে1১9 
খেয়োঁছ; কিন্ত, মেলার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েও নগরেন্দ:বাব4.দর 


নেল।। ১৩৪ 


কথায়__'মেলার এক ভাল ভাবমূতি বা চাঁরত্র গড়ে উঠেছে, এর 
প্রভাব ধরে ধরে ছাড়িয়ে পড়ছে! এখন আপন ছেড়ে দিলে_ 
এটা নণ্ট হয়ে যাবে’-- ছাড়তে পাংরাঁন। 
ভারতচণ্দ্র মেলায় নণবরেন্দ:বাব; বা তাঁর মত যাঁরা যুক্ত ছিলেন, 

তাঁদের প্রত্যক্ষ কোন দায়ন্ব ছিল না; কিন্তু এরা মেল৷র মেজাজটাকে 
ননয়ন্মণ করতেন । সারথিরা যুদ্ধ করেন ন! শু রথ যোদ্ধার 
কুতিত্ব অনেকটাই সারাঁথর কাজের উপর 1নভ'র করে । 

মনে আছে, ভারতচন্দু মেলায় কাঁবসণ্মেলনে কোন আতরাঁসক 
সংধণর্জন উপাপ্হিত কাবদের 'কাঁবগানের কেচ্ছ”র মত ক সব 
আবোলতাবোল কথ্য বলে অপমান করোছিলেন। এরকম ঘটনা 
ভারতচন্দ্র মেলার ইতিহাসে কয়েকবারই ঘটোছল; একবার তো 
আমারই আমলে _ধখন আম সাধারণ সম্পাদক । আম এর 
শ্রাতবাদ করতে চেয়োছলাম । নগরেন্দুবাব্‌ নিজে অন্যান্য কাঁবদের 
নিয়ে প্রাতবাদ করোঁছলেন -কিশু: আমাকে প্রাতবাদে সামিল হতে 
বা প্রাতবাদে কিছু করতে নিষেধ করলেন । 

নখরেন্দঃবাবংর যে পাঁরাগীত আমার কাছে প্রত্যক্ষ, তাতে 
কোন কাঁব বা অধ্যাপকের চেয়ে একজন সংগঠক কমন বা একজন 
মানুষকেই বড় করে দেখতে পাই ! তাঁর কাঁবতা কিছ পড়োছি - 
কিছ শুনোছ, ভাল লেগেছে - মনের মধ্যে একট। নতুন সুরের 
গুণগণানি শুনতে পাই । অধ্যাপনায় তাঁর ছাত্রদের কাছে বহং 
সুখ্যাতিও শ:নোছ--সে সব কিনু; বড় করে বলার মত নয়। 
কারণ যে বোধ বা চেতনা গাঢ় হয়ে ওঠোন বা জমাট বাঁধোন, তাকে 
আঁভন্ঞতা বলা বায় না, সেটা সামায়ক ধারণা মত ৷ ন'রেন্দ বাবুর 
কাঁবত্ব বা অধ্যাপনা সম্পর্কে আমার ধারণা যাই হোক, আমার 
আঁভজ্ঞতায় একজন সংগঠক 'হসাবে তান যথেষ্ট কৃতী । 
ভারতচন্দ্র মেলায় তাঁর ভঁমক।য় একথা প্রমাণিত ।-কাঁব ভারতগদ্দরের 
স্মরণে = আয়োজিত মেলাকে কাঁব-সাহাতাকদের সমাবেশে 
'কাঁবতগ্থ” করে তোলায় তাঁর অনলদ ঢেণ্টার কথা এতদণ্ডলের 


যেলা ৩৫ 


মানৃষ যদ [বিস্মৃত হয়, তবে তাদেরই দুভনগ্য ৷ 

আম প্রথম সাত বৎসগ ভারতচন্দ্র মেলায় যুস্ত [ছিলাম ৷ 
অণ্ঃম বর্ষের কাঁমাট গঠন করার দাঁয়ত্থ পালন করে সব দায়িত্ব 
থেকে সরে এসোছি। এখন তো ভারতচন্দ্রু মেলা আমার জীবনের 
'অতাত স্মাতর একাঁট পাতা’ মাত । 


কিন্ত্ত ভারতচচ্দ্র মেলা “অতাঁত স্মৃতির একাট পাতা’ 
হলেও, আমি এখনও তাকে মধণ্যাদার সঙ্গে লালন কার; কখনও 
মলিন হতে দই না । যখনই সেই 'পাতা'র সঙ্গে আমার ‘চোখের 
পাতা'র মিলন হয়, তখনই দেখতে পাই,-_ সেই অমাঁলন পাতায় 
জঃল জল করছে কয়েকাঁট নাম;-- যার মধ্যে একট অবশ্যই _ 
‘ন'রেন্দু হাজরা । 


(88) 


কবি নীৱেন্দৰ হাজরাকে নিবেদিত কবিতগু[শুচ্ছ ৪ 


কবি নীরেন্দ্র হাজর! শ্রদ্ধাস্পদেষু 
আজি বারা 


যে দুটি হাত আমাকে জ।ানয়েছে আলিঙ্গন, 
সেই দাউ হাতের কাছে আম কৃতজ্ঞ । 


যে দহাট চোখ আমার শিরে ঝাঁরয়েছে স্নেহ, 
সেই দংট চোখের কাছে আম কৃতজ্ঞ ৷ 


যে বিশাল হৃদয় আমাকে দিয়েছে আশ্রয়, 
সেই সুমহান হৃদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ 


আমার মাথা নত হয় ভূঁমি'পরে; আর আম 
মুখ তুলে দোখ, অশ্রু ধন্য হয়েছে তোমার পায়ের পাতায় । 


মৈলা/১৩৭, 


কুমীরমোন্ডার কবিকে খোল৷ চিঠি 
আশোক অবধিকাৱী 


মহুয়ার মন ভালো নেই । করতলে সংয“ নেই প্রতাক্ষায় তব 
ঠিক হাঁটতে 
হাঁটতে তুম বাইর ঘরে ৷ সপধণ। বালহার 
কোচকানো চুলের ছন্দ আল্‌গ৷. কলেজ যাওয়ার ব্যাগ সেই কবে 
ছি নিয়েছে 
চোখে উঠেছে ভেলোরের পাওয়ার 5শমা কিন্ত্ত বড় অন্ধকার, 
ঝাপসা 
কাধে বাগ, এম এইটির 155.কার, মন  খোৌদির স্কুল 
মানার অন্যে তিমির স্যারের খোঁজ, ইংরোঁজর সাজেশান সবাই 
পড়ে রইল 
শুধু বিধবার মতো বসে রইল রাজাপ;র স্ট্যান্ড, বাঁশতলা 
সান বাঁধানো পুকুর ঘাট, আটচালা, হাৱদাস নন্দ আর আমাদের 
তুম্‌ল সমালোচনা । সেদিন তোমার গলায় ছিল রবীন্দ্রনাথ 
কলমের ডগায় ছিল সনেটের মাতাবৃন্ত, কি অদ্ভূত জিজ্ঞাসার পাথর 
সাঁরয়ে বলেছিলে ‘আমরা খুব ভালো নেই অশোক? ৷ 
তুম ছিলে কুমরমোড়ার ঘরে 'টাভর সামনে 
বাইরে মানুষের ব্যস্ত হাঁটাচলং, কিছ: সংলাপ অনভ্যস্ত কিংবা 
বেসামাল 
তবু এই কপাটে টেকা দিলেই খুলে দিতে নিজের ঘর 
বসতে বসতে এসে যেত চা, প্রিয়া মোর কিংবা ঠাণ্ডা কেক 
আসলে সময়ের হাত ধরে কাঁবতাই খংজেছ দিনভর 
বলেছ ‘এসে!’ ঢোক।র আগে মুখোশ বাইরে রেখে ৷ 
তাই যতবার িথে বলেছি, ভান করোছ দৈন্যের 
তোবার আয়ত চোখে দেখোহ ভাবনার আঁকবহীক 


মেলা/১১৮ 


হয়ত ব৷ 'ীপতার মৃত্যু” কিংবা 'সনেটের মুখ দেখে ৷ 


সোঁদন শুভাশীষ ছল বাইরের চেয়ারে, ওলটাচ্ছল 

“সপ্তাহের পাতা । ঘরের ক্লাস্ত 'বছানায় শশাশরবাবু কিংবা অনা 
কেউ 

[ঠক মনে নেই, তুম শুনতে চাইলে আমার কাঁবত।, বাইরে রোদের 

ভগষণ বাহাদযার, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ন।তদ'ঘ* 1মিছল 

সদা অসুখ থেকে উঠেছে [ডিসেম্বরের স।ষ্প্ৰদ৷৷য়ক সকাল 

তোমার চোখে দেখোঁছিলুম অন্য ভাষা, যেন কোনো গভণর সংরাগ 

ংবা সব হাৰিয়ে যাওয়ার বেদনা, বাইরে মাইকে হাচ্ছল গান 

‘আম ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম... 

দক বাশ্রভাবে হেসে উঠেছিল কাজের মেয়েটা 

তার কালো হয়ে যাওয়া শালোয়ার ক৷মিজে দেখোছল:ম 

কুমণরমোড়ার হাহাকার ৷ যেখানে কাঁব তুমি ভুলিকেছিলে 

দ:ঃখণর কথকথা, অ।মাদের কথা ছিল ‘রাশিয়া না হবার’ 

কথা ছল ভালো হব সবাই কোনো এক প্রয়তম সকালে 





সোঁদন কলেজের রাস্তায় দেখ। হয়োছল আর একবার 


থার্ড ইয়ারের ছাত্ররা তখন ঠিক তোমার পছানে 
কার সংগে কার প্রেম কিংবা কার নোট ছার করে উতরেছে 


পাট ওয়ান 
তাই নিয়েই বচসা । তোমাকে দেখোছ মিশে গেছ 
তাদের সংলাপ আর ঝগড়ার ব্যাগড়া না দিয়ে, সামাল দিতে 
দেখোছ কি অদ্ভুত হালকা ভাষায় কথা বলছ 
মাঝে মাঝে ‘চতুরঙ্গ’ কিংবা ‘চোখের বালি’ নয়ত তলগুয়ের 
“আনার কথা শোনাতে শোনাতে হে'টে যাচ্ছ 
পছনে পড়ে থাকছে কলেজ মাঠ, চায়ের দোকান, তাসের আডডা 
আসলে অধ্যাপনার খোলসে নিজেই থেকে গেছ বাউন্ডুলে 


মেলা/৯৩৯ 


তাই বেধহয সাতদেতে দোর দালান, ভি'ঞ্ৰ উঠোন ছেড়ে 

আর যাওয়াই হোল না তোমার ৷ 

কতবার ‘সণমাস্তে'র বন্ধুদের গঞ্প করতে করতে নিজেই 
গাঁটগৰনে হিসাব দিয়েছ বাত্রশের 

কলক।তার আভঙ্জাত কাব বন্ধদের এ'দে। গ্রামের ঠাট্টা 

শুনতে শুনতে হে৷ গেহ প।[তৱ(ম খেকে ইউানভা[সাটর দিকে 
এখন কি পরাজতের মত ঠায় দাঁড়িয়ে সেই যৌবনের কানপাট 
হেডমাছ্টারি, সৃধণর সার, কাকরাই এর য্‌বতণ ডাবগাছ 

যারা সব পুড়োছিল কেনো এক ইতিহাসের সাক্ষণ হয়ে 

আসলে তোমার এ হে'টে যাওয়া 

আম।দের অনেকের কাছেই ছিল অজ্ঞানা 

তাই আনাদমস্তক শৌখিন কিংবা ফাউণ্টেন পেনের কাঁব 

বলে আমরা বাস্ত থেকেছি কতবার নিন্দা মস্করায় 

তুমি থেকেছ সবর অন্তরালে, সবার অংবেগ, অন্তরায় । 


একপনয় রাজনগাঁত করতে. ভ:লবাসতে মানবের ভালোকে 

সবার ভালনাগায় হ।ত নেল৷তে 

তাই এখনও তোমায় ‘বাম’ ‘ডান’ ভাবতে ভাবতে. আমরা দেখোছি 

ক অসহায় কাব হয়ে তুনি লিখে যাচ্ছ কাঁবতার পর কাঁবতা 

প্রকাশ করেন, অশ্রকাশ থেকেছে তোমার ঠিকানা লেখা বাঁড়” 

এখনও নধ্দীবাগানে ভাসে পল্লাবত শাখার যাদুকর, 

‘হাওড়া বাতএ'র আঁফস; খোয়া উঠে যাওয়া র।3। 

জল" [সনেমা হল আর পাঁরাডত রাস্তার দে৷ক!ন 

এখানে আজো তুমি কুমীরমোড়র কাব, সধ্যাপক নীরেন্দ হাজরা । 

আমাদের নীীরেনবাবহ, মুদি মালিকের মানা আর 

অগোছালো, শাস্ত মণ্ড টিলা । পেতে চাও পেনসনের টাকা 

ক্ষাতর-উধে" দাঁড়িয়ে 1নি-জর খাযততে তুমি এই প্রথম "জজ হতে 
'ঢলেছ 

মেলাট9৩ 


সেখানে বিক্তুবণ" মাঠে 

সময়ের ঝহাঁট ধরার কেউ নেই 

ভুল ধরার মাত্টার নেই, ছুট কাটার লাব নেই 

শুধু আছে স্মতির মেদুর বাদি, ভালবাসার কথোপকথন 

অস্তরঙ্গ হাঁটার পথ 

তাই বড় অল্প চাওয়া তোমার 

স্যর নিৎক*১ক জগবন, মেয়েদের লেখাপড়।, কারো কারে। সেরে 
ওঠা 

তব; আমাদের হাঁট৷ চলা যে পথে, সে পথেই দেখা যাবে 

রামপ;র কিংবা ডিভুস-উ ঠায় দাঁড়িয়ে 

তার'ই কোনো একাঁট কোনায় দাড়িয়ে ভাবছ কাঁবতার লাইন 

কিংবা শব্দ _প্রাতশব্দ, আস্হর ভাঙন 

সাক্ষাত বিনিময় সেরে নেমে যাই পরের স্টপেজে 

তাম যাও একা এবং সেই নিভৃত আলাপচারণ 

পড়ে থাকে সাপ;ড়ের বাঁশি, ধান তোলা গান 

পারের মেলা, সেই বাঁশবাগান । কাঁচের সাসি থেকে 

উকি দেয় ‘মহনয়ার মন’ ‘আত্মার করতলে 

‘মাটিতে পা রেখে...’ কিংবা ভারতবর্ষ" হৃদয়ে আমার 





এখন এই ক্লান্ত অবসরে বেজে যায় নিঃশব্দ দ্রুত 

খুলে রেখো সদর খিড়াক, কবিতায় প্রিয় থেকো অন্য কিছ: নয় 
আমাদের সব গেছে আছে শুধু দীর্ঘ আলাপ 

রোদের সাপেরা আছে মাঠে মাঠে 

এখন জরদরণ তাই তোমার হাঁটা । কাব তম শুরু করো 
নোতুন কাব্য । শব্দ বদলে শ্রাতশব্দ আরো শব্দ, ছন্দ 

কাছে থেকো নগরেনবাব আমাদের সবার নগরেন'দা ৷ 





কৰি নীরেন্দ; হাজরা সম্মাননা সংখ্যা ‘মেলা’ পাঁৱকার জন্য 
যাঁরা প্রাসাঙ্গক লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে 
এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা 
করেছেন তাঁদের প্রাত আমাদের 
কৃতজ্ঞতা ৷ 


বনগীত 
‘মেলা’ পাঁপ্ুকা কামাঁট 





তরুণ লেখক লোখকাদের 
আকষ“ণীয় শর্তে বই প্রকাশের দায়িত্ব নিচ্ছে 
শল্পা প্রকাশনী 

0 

দপ্তর 

শম্পা পাঁতকা / শম্পা প্রকাশনী 
কানপুর, ডাকঘর কানপুর, হাওড়া 
পিন ৭১১৪১০ 





মেলা/১৪২ 


অগ্রজকে 
কুঙ্জাবহারী গোনুই 
মহপ্ডেশ্বরণ তটপ্রান্ডে কাঁকরাই-এর পল্ল ভূমিতে 
যে বাঁঞ্জ ষাট বছর আগে প্রথম মাথা তুলে 
মাঁটতে পা রেখে সের দিকে দুহাত বাড়য়োছিল 
সেই শিশং-চারাগাছ বিশাল মহশীর্হ আর্জ ৷ 
দামোদর চর পোঁরয়ে - গংগা-পদ্মা-মেঘনার ওপরকার 
অনল আকাশের নগচের 16রস্বৃজ্জ মানুষের মনে 
খ)াতির, ষশের, বন্ধুত্বের, ভালবাসার 
কবোফষ উত্তাপে সুগ্ধ ‘মহুয়ার মনের’ কাবর নাম-- 
নগরেন্দ্‌ হাজরা _সবৃজ আখরে লেখা ৷ 
জণবনের কাঁঠন মাঁট থেকে রস টেনে, 
অনেক প্রাতবন্ধকতার খরদাহ সয়ে 
তাকে মাঁট-মানহষ-ভালবাসার জগতে 
ডাল-পাল। মেলতে হয়েছে । 
কখনো মদণমন্দ দাঁথনা বাতাসে 
তার হৃদয়-পস্পভার ছড়িয়েছে স্বাপুল-সংবাস; 
আবার কখনো ঝোড়ো হ।ওয়ায় ম1ট-মানৃষকে ভালবাসার মল 
অনেক গভগরে গিয়ে হয়েছে দড়তর _ 
দিকে ।দগন্ডে প্রেম-প্রীত-মানবতার ডালপালার হয়েছে বিকাশ, 
ফবুল- ॥ল-প ব্রবের চিরহারৎ সমারোহ ৷ 
সেই বিশালের মুলে অনেক সংগ্রাম = 
শুধু টিকে থাকা নয়, 
অনেকের আশ্রয়স্হল হয়ে মাথা উ'চু কা _ 
ফুল-ক্ষোটানো, ফল-ধরানোর কাঠন শপথ । 
সাহতো।র, জণাবনের অরণো সে তে! চিরহাঁরৎ বনস্পাত । 
আর একই মাটিতে জ ত আগাছা! আমি ! 
শুন এইটুকু আধকারেই 
অগ্রঞ্জকে অনখজের বিনম্ৰ প্ৰণাম । 
মেল ১৭৩ 


মতামত 
শচীদুলান চটোপাধ্যায় 


আকাশের গায়ে শুকতারা তুমি 
ধরণণর বুকে ঘাস 

শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত 
গ্ৰীষ্ম বর্ষা মাস । 

তুমি আশ্রয় তুমি সাচ্ত্রনা 
উদাস আপন ভোলা 

তুমি তপোবন নিবিড় গহন 
হৃদয় দুয়ার খোলা ॥ 

তুমি যজ্ঞ সাঙ্টর স্বাদ 
এগিয়ে বাওয়ার পথ 

পণ্য পূর্ণ ঝরণার জল 
নিভগক মতামত । 


মেলা ১৭৭ 


অন্তরঙ্গতা 
আশুতোষ দত্ত 


তোমাকে নিয়ে য।ব বাদাম পাহাড়ে বসন্ত উৎসবে । 

লাল মাটি, নল আকাশ, সবুজের সৌরত 
তোমায় *বাগত জানাবে; 

ফুলের তোমার বন্ধু হয়ে যাবে 

মেঘেরা 1ম{*ঠ হেসে বলবে, কখন এলে? 

আমর। যে তোম।রই প্রতক্ষায় 1ছলাম----- 


কত দিন ধরে তোমাকে থ+জেছ্ছি 
তোমাকে ডেকোঁছ 

তোমাকে ভেবোছ 

তোমাকেই ভ।লবেসোছি.....৮.. 
তুম যে খুব ভাল; 


কথা দিলাম, এবার থেকে 

তোমার কথ।, আমারই কথা 

তোমার দেখা, আমারই দেখা 

তুমি খুশি থাকো, 

হাসিমুখে তুমি চিরদিন খবাশ থাকো; 
[কিশোর বেলাক।র সঙ্গণ, হে চির-কিশোৱর 
চিরদিন আম তোমার পাশে 

আছি, থাকাও ॥ 


মেলা ১৭৬৪ 


“আমার বাংলা, তোমার বাংলা 


নয়নের দুটি মাণ, 
বক্ষের ভাষা, মানুষের ভাষা 


সমান মন্তধৰান ॥” 


সৌজন্যে £ 
কাণ্তিক চন্দ্ৰ কর 
খেমপুৱ * হাওড়া 


“ষে-বঙ্গভামি খণ্ড করেছে 
ধর্মের তরবার-__ 

তবুতো 'শিকড়ে বাকড়ে একই-- 
রসধারা সণ্চারী |” 


সৌজন্যে £ 
অজিত মাইঁতি 


পাচাব্ৰুন * হাওড়া 


মেলা/১৪৬ 





বিদগ্ধ গবেষক ডঃ সুধীর করণ-এব নানা স্বাদেৱ গ্রন্থ 


পাশ্চম সীমান্ত বাংলার লোকযান £ একাদেমণ পুরস্কার প্রাপ্ত 


লোকসাহিত্যে ঈশপ 

লোকায়ত রবান্দ্রনাথ 

অরণ্য পুরুষ £ঃ আবাস! সংগ্রামের গল্প 
রুকমিনি বাব £ গল্পগ্রন্থ 

ধনঝ্যার পাহাড়ের পায়রা বাসা £ঃ গল্পগ্রন্থ 
পাহাড়ী বাবার দাঁতাল হাত £ ছোটদের বই 
হ'রা-মবন্তা মাণপান্না ঃ গল্পগ্রন্থ 

রন্তউযা $ কাব্যগ্ৰন্থ 

অরণ্যের বিকঞ্প $ কাব্যগ্ৰন্থ 

South Western Bengali 2 গাবেষণাগ্ৰস্থ 
লোককথার দিকদিগশু 2 ১ম/২য় খণ্ড 2 গবেষণাগ্রস্থ 
ঠকবর্ধন £ ছোটদের বই 

নখলপদ্ম ঃ কাব্যগ্রন্থ 





নীৱেন্দ্‌ হাজরার কাব্য, প্রবন্ধ ও সংকলন গ্রন্থ 


[0 কাব্যগ্ৰন্থ £ 
মহুয়ার মন ( ১৯৬৬ ) 
আত্মার করতলে সৃয‘ প্রতপক্ষা (১৯৭৪ ) 
মাটিতে পা রেখে সুযে'র হাত ধরে (১৯৭৭ ) 
নদগর চিতায় জ্বলছে ( ১৯৮১ ) 
সেই সতা ছংতে চাই (১৯৮৩) 
হৃদয় আমার ভারতবর্ষ ( ১৯৮৬ ) 
একাঁট চন্দন বৃক্ষ (১৯৯১) 
পিতার মৃত্যু ও সনেটের মুখ (১৯৯৪ ) 
'ফরে দেখা ( ১৯৯৬ ) 


0 প্রবন্ধগ্রন্থ £ 
শরৎ সাহিত্য পাঁরক্মা ( ২য় সংস্করণ, ৯৯৯9 ) 
বিদ্মৃতপ্রায় লেখক সল্পীবনন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য ( ১৯৮৯ ) 
রবান্দোন্তর বাংলা কাব ও কাঁবত। ( যল্তস্হ ) 


0 লেখক ও স্বপন নদ্দী সচ্পাদিত কাঁবতার সংকলন গ্রন্থ ৫: 
হগরে মবুস্তো চুনী পান্না (১৯৭৯ ) 
সকাস্ত আমাদের সংকান্ত (১৯৮১ ) 
মানুষের উপমা মানুষ ( ১৯৮৩ ) 
যুদ্ধ নয় শাল (১৯৮৪ ) 


প্রাপ্তিস্থান £ 
পন্শুক বিপনী, সিগনেট, 
দে বুক ষ্টোর 





মেলা/১৪৮ 





প্রাতাণ্ঠত কবি, স্বনামখাাত অধ্যাপক, অসংখ্য প্রক।শোন্মথ 
(কিশোর চিত্তে বাণগতগ্থের পথপ্রদর্শক 
ডঃ নীরেদ্দ্‌ হাজরা মহাশয়ের সংবধনার 
সাফল! কামনা কাঁর। 


সৌজন্যে 
শীচারুল গ্রাম পঞ্চায়েত 


ডাকঘরঃ পাচারুন জেলাঃ হাওড়া 
পিন-৭১১২২৫ 


মেলা 0 ৯এ বষ" 2] বিশেধ সাহিত্য সংখ্যা 0 ১৪০৩ বঙ্গাব্দ 





পোনাতল৷ মিলন সংবের কর্মসূচা 
আ ৩০ শষা। বিশিষ্ট হসাপ)।ল নির্মাণে সহায়তা 
বলা প্রাতরোধক নিম নে সহায়তা 
পু্করনী খননে সহায়তা ক বদ্ধাশন পাঁরচালন। 
হিম ঘর নিমণ পর পারিকংপনা 
সংপার মাকে 9 নিমনবের পারিক্পন। 
হিমায়িত গো-প্রজনন কেন্দ্র পারিগালনা 
গো-্পাপন ও মধ্রগী-পাপন শিক্ষণে সহায়তা 
৫০০০ সংলত শোঁ)৷গার লিমণণে সহায়ত। 
৩০৩০ দংঃদ্হ বাঁন্তর গৃহ নিবনণে সহায়তা 
বই বাধ।নে। ও ১মাশঃপ শিক্ষণে সহায়ত। 
বুনন, সেলাই, টাইপ শিক্ষণে সহায়তা 
৫৫০০ দ দহ বাক্তকে নূতন বশ বিতরণ 
আই টি আই ব্ৰেনিং প্রচঞ্েপ সহায়তা 
২৭০ জন অনা শশ[ পালনে সহায়তা 
২০০ নলক.প স্হাপনে সহয়তা 
গ্রামা চিকিৎসা কেন্দ্র পাঁরডালন। 
সৌরশাস্ত্র পাঁরকঃংপন। সহায়তা 
বিগ্রামাগার নিম 1ণে সহায়ত। 
পাঁর1ার পারক*পনায় সহায়ত! 
তাঁতাঁশঃপ ও কমপিউটার ক্ষণে সহায়তা 
২০০ দংঃচ্হ শিখং পাণনে সহ।য়তা 
পত্রী স্বাদহ। রক্ষায় সহায়ত। = স্ব-নিভর প্রকল্পে সহায়তা 
গ্রামীণ রাস্তা সংগকার এ শিশু কল্যাণ প্রকল্প ইত্যাদি 


HARARE AHH HAH HH HE HR HH FH HH H# 


মেলার পক্ষে বগ্ধদে ₹ মণ্ডল কতৃক উদয়নারায়ণপহর সাহিত্য ও 
সংগ্চাত পাঁরধদের পক্ষে দলপাতি5ক, মনশুক।, হাওড়া থেকে 
প্রকাশিত ৷ মহপ্রহ আট'প্রেস, ভ্ৰয়নগর ও ইম্প্রেশন হাউস 
ক।নপংর, হাও ঢ়। থেকে ন:দ্রিত ! মূল্য £ ২% টাঙ্কা ৷ 


